






টিম [৪২০ 


(ফিমেল ফেগু।) 


খই পক উ রা মুহৌধধির সেবনে খতুদোষ, বাধক শ্বেভগ্া। ্ 
্মীরোগ সকল, স্দুলে শির্শ,নিত হয়। গ্রসবের পর এই উজ 
নেই জননীতে সুৃতিকাসম্ত্ব কোন প্রাকার রোগ দেখা গিতে পারে না।* গর 
পুর্বে রামু খা পোনাক্ঠীর দুখ খুলিয়া যাইবার পর*এই উষধ উচ্চ মাঠার্দান 
করিলে অর্ধ ঘণ্টার মধ্ধো নিষ্টয়ই এসব করিবে | প্রথম রর ০পরহথতিকে এ: 
ওষধে গ্রাসব না করানই উচিত। তবে তাল ধাত্রীর হাতে হইলে গ/৩ ছক্টানরেন, 
এই ওষধ গৃহে গৃহে সঞ্চিত থাক। একাস্ত কত্তব্য। | 

নিরারোগ] অর্থাৎ বন্থকালের পুরান রোগ সকলের হিরণ সহ ৫« টাক? ফি 
পাগীইলে ডাঃ হোব্নে সাহেব সুন্দর বাবস্থা করিয়া দেন। উষধ ভিঃ পি 
পাঠান হয়। আমাদের উ্ধের মূলাও বেশী ক্রিয়াও বের্ঘ। | | 


হাসেম কোটির ১১০৬৭ 
7. গত নং রুজিন ইট কত । 


দরবার প্রেস 
 গরবার প্রেসে সকল প্রকার ভবের কাজ অতি জন্দর রূপে ও পুলড ধুলো ছাপ 
হইয়। থাঁকে.। একবার পরীক্ষা করিরা দেখিলেই বুঝিবেন। নাঙ্গালা ইংরাজী ও 
উপ নকল গ্াকার টাইপ গঢুর পরিখানে মজুত আছে। ও 
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২ নেদম্‌ ইক্ষুদণ্ডম্‌ বিষবৃক্ষ 


পুত্রকন্ঠাদের যাবতীর অভাৰ মোচন করিতেছে । আকাশের এই ঠাপ্চয্য , দয়া” 
,ভারত ভিন্ন ভন্যান্ট দেশে অতি অল্প । এই শস্ত-গ্তানলা আকাশপত্রী ভারতমাতুর রর 
ভারতবাসীর জন্ম। কাজেই এ জাতির কখনই অভাব হইতে পাচ জন ষ্ঠ 
হইতেছে কেন? পরনীজননীর সন্তানেরাই অলস, আব্দারে, উদ্ভ্রান্ত কাশুভ্রান- 
হীন হইরা থাকে | ইহারাও কার্যাদোষে, ধর্মের অভাবে, ধনের অহঙ্কারে চিত্তের 
মধ্যে মনাবৃত্তির স্তান দি সর্বতোভাবে সর্বস্থান্ত হইতেছে । 

ক্ট ভারতধাসীর এই সকল অসনাচরণের দিকে লক্ষ্য করিয়া, হননি 

রন বির্ীদাগর ম এক মহা চিন্তাদু চিন্তাদ্বিত হহলেলীঈঞঅনেকু রঃ 
পর পরিণেষে ডিনি সিদ্ধান্ত করিলেন ধে, “বিধবাদিগকে “বিধবা? করিয়। রারিহীতর্ 
জাতিও বিপবানৎ অন্তর্াহে বিদগ্ধ, সুখ-দন্তোগে বঞ্চিত, প্শপৃট-লীলায় উন্মর্, খীণ- 

তায় নির্ভমচিত'ও শাখা: প্রশাখায় বিবর্জিিহইনদিন দিন ব্ণী টি তেছে। 
অবনতির-বন্তার ভাদিয়। যাইতেছে ? ধশ্মকন্ম জ্ঞান-গুণ প্রভতিজ্ঞিশৃআরু 
ও গৈত্রিক ধন-পম্পন্তি সকল ফুকারে উড়াইয়া। দিতেছে । সমাজৃব্ধবাদিশের 
প্রতি থে পরিমাণ কঠোর অত্যাচার প্রচার করিয়াছে, বিধাতা এ জাতির প্রতি 
তাহার সঅগুণ অত্যাচার করিতে দীড়াইয়াছেন 1” 

“বিধঝ/দিগকে লইয়া আমরা! অনেক সময়ে কলঙ্বক্ষর-লঙ্জাবহ-ছন্দে পরিলিগু। 
হইতেডি, পুঠিগন্ধ কর্দমে নিপতিত হইয়া অঙ্গুলি-নির্দিষ্টের-পীত্র সাজিতেছি।« 
আবার অনেক সমরে সগাজকে ধুলিলোচন.করিয়া আমাদের মুন 0 
রক্ষা করিঠেছি এবং পাপ কনিকা পাপ ঢাকিতেছি। আবার এ হঙ্মতববে 
প্রবিষ্ট হইলে স্পষ্টই দেখিতে পাই যে, আমরাই এ নিরীহ বিধবাদিগে রে 

* গাঁপে পরিনিপ্চ। করাইন্া রাবিরাছি। আনরাই উহাদের উর্বর জঠরুজমিক্রে বর 
করিয়া সাম্প্রদারিক লোকবল হ্রাস করিতেছি ; তাই আজ, এই সীঞ্জহীন-সমুদ্রবৎ 
সন্প্রদার, গঞ্তিগত গঞ্জুষে পরিণত হইয়াছে 1» রঙ 

এইরূপ ভাধিতে ভাবিতে বিষ্ভাসাগর মহাশয়ের চিন্তাতোত মুখ ফিরা ইলস 
ভিনি চিন্তার নয়নে, বঙ্গের স্ঠাসস দীর্ধাকার, জন্য এক অভিনব দেশ দর্শন করিলেন, 
এবং একে একে উরূপ আরও কতিপর দেশের দর্শন পাইলেন । সে সমুদীয় দেশই 
অগম সমুদ্রমধ্যে জনশূনা দ্বীপ । তিনি সেই দ্বীপগুলিকে জনাকীর্ণ করিতে ইচ্ছা 
করিলেন। সে সয়ে ভারতবর্ষে ১৩৬০০* বিধবা ছিল, তন্মধ্যে প্রার একলক্ষ, 
যব । হভিনি সেই কীর্ধ্যবতী যুবতীদিগকে লইর। তাহার সেই কল্পরাজ্যের প্রথম 





রে 


ইক্ষুর নাম বিষবক্ষ। তি 


রাজ্যে স্থানদান করিলেন, এবং তথায় প্রচুর পরিমাণে বীর্যাবান পুরই-াডিয়া 
দিলেন। ইহার পর ভারতবর্ষে যত যুবতীকন্যা বিধরা হইতে লাগিল, 'স্টিনি 
-্ঠাহাদিগকে তদীয় দ্বিতীয় কর্ররাজ্যে প্রেরণ করিতে লাগিলেন! ২৫ বৎসর পন্ন 
নস্ট ্বীদুয়ের পর্যযালোচনায় গমন করিয়া! দেখিলেন, প্রথম দ্বীপের লোকমংখ্য 
, ৭ লক্ষ এবং দ্বিতীয় ্বীপের ৪ লক্ষ হইয়াছে। ইহার পর তিনি ভারতীয় বিধবা- 
দিগকে তৃতীয় দ্বীপে প্রেরণ' করিতে লাগিলেন। আবার ২৫ বৎসর পর তিনি 
নী [ি্ী়বার দ্বীপরর্শনে গমন করিলেন, দেখিলেন-_প্রথম দ্বীপে ৪০ লক্ষ, দিয়ে 
১৯ লক্ষ এবং তৃতীয়তে ৪ লক্ষ লোকসংখ্যা হইয়াছে। ঠিনি এবার হইতে 
- বিধর্বাদিগকে চতুর্থ দ্বীপে প্রেরণ করিতে লাগিলেন এবং ২৫ বতমর পর পুনরায় 
্বীপদর্শনে গমন করিয়। দেখিলেন,_ প্রথম দ্বীপে ২ কোটা, দ্বি তীয়তে ৯ কোটা, 
তৃতীরূতে ২৬-৯% এবং চতুর্থতে ৪ লক্ষ লোক বিরাজ করিতেছে। এবার তিনি 
_ভারতীদবিধবাদিগকে পর্থম্‌ দ্বীপে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। তারপর ২৫ বৎসর 
কঈ১* অহীত করিয়া, তিনি চতুর্থবার অর্থাৎ শতবার্ধিক দেশত্রমণে গমন 
করিলেন, দেখিলেন।_প্রথমদ্ীপে ১০ কোটা, দ্বিতীয়তে ২ কোটা, তৃতীয়ত 
১. কোটা, চতুর্থতে ২০ লক্ষ, এবং পঞ্চমে ৪ লক্ষ লোক, নগর-পল্নী কাস্থার,ল 
উজ্জ্বল করিয়া বাদ করিতেছে। 
স্বিগ্াসাগর মহাঁশয় তদীয় সুচাক চিন্তার আশ্রয় লইয্া, ভারতের পক্স্মনত 
বিধবা ৮: লইয়া বঙ্গদেশের মত পীঁচটা। বৃহৎ রাজ্য আবাদ করিয়া লইয়া, আবার 
চিন্ত। ৭ _ঈন্1-_“বিধবাদিগের বিবাহ না দিয়া আমরা কি সাধারণ অনিঃ 
- উ্রতেছি । প্রতি একশত বংসরে আমাদের, সংখ্যায় ১৪ কোটী লোক বাড়িত 
- এই কশ্নাশৃন্ত জাতি, হিতাহিত বুঝিতে পারে না৷ বলিয়া, শীত্তই ধরা হইতে মু্ছিয় 
যাইবে । অগ্তহইতে ২০ বৎসরের মধ্যেই হিন্দুরা মোফ্ংলম সংখ্যার শিল্পে পড়ি 
এইণনির্ধোধ পতিতজাভিকে বতই উপদেশ দেওয়া হউক ন| কেন, সছুপদেশ ইহাদে; 
কর্ণে বিষবৎ অনুভূত হয়। কে বুঝতে পারে বে, প্রতি একশত বৎসরে আমর 
১৪. কোটা করিয়া নর-নারী হত্য। করিতেছি। উহাদিগকে উহ্থাদের মাতৃগর্ভেই 
বিন করিতেহ্ি,জগতের মহিমা! দর্শন করিতে ও আমাদের জনবল বাড়াইতে দিতেছি 
না। ইহা হইতে পাশবিক অত্যাচার আর কি হইতে পারে £ আমর! প্রতিহিংসা; 
এবং বৎসহস্তায় সর্পস্বর্ূপ খলজাতি নহি কি? যখন্‌ আমরা ঈশ্বরের সঙ ধং, 
করিতে উদ্ধত হইয়াছি, যথন শ্ৃষ্টি ধবংশকরব্রাকেই সনাতন ধর্ম বলির। স্থি্ন করি 





৪ নেদম্‌ ইক্ষু বিৃকষ। 


- লইয়া, উনিও এ জাতিকে ধরা হইতে মুছিয় না দিবেন কের্ন আমাদের 
বক্তিগত জীবনী ও নভেলগত প্রাণ হইবার কারণে, আমরা জাতি ও দেশগত কথ], 
আদৌ বুঝিতে পারি না। ইহাকেই গোলামবুদ্ধি বলে। নভেল সকল- এই 
গোলাম বুদ্ধিতে শাণ ধরায়, তাই নভেলই আমাদের প্রিয়পাঠ্য ও আন্ত-ফহত্য- 
জগৎ হইয়া দাড়াইগাছে। ২০৩০ বৎসরের মধ্যেই এই নভেল সকলের “ভয়ানক 
তিক্ত ফল দেশের সর্বত্রই প্রকাশ পাইরা যাইবে।' তখন এই বঙ্গদেশটি এক 
বিরাট রক্ষনঞ্চে পরিণত হইবে) দেশবাসীরা সেই মঞ্চের অভিনেতা ও আর্তি , 
নের্ৰা সাজিয়া এমন উদ্ভোর ও উদ্ভ্রান্ত হইবে যে, তখন যদি কহে ইহাদিগক 
রাজবুদ্ধির বা দেশহিতৈষণার দিকে আহ্বান করেন, ইহারা ভাবিবে, ইহাদিগকে 
অভিনয় করিতে ডাকা! বি ॥ ইহারা যাইয়াও অবিকল আনন্দমঠের অভিনয়. 
শখুলিযবিসিবে। সকলেই “হা অন্প, হা অন্ন করিবে কিন্তু কে২ই ২রবিবে ন না, যে 
'সমুদ্র শুকাইলে নল জল থাকে না।” 
ঈশ্বর বিগ্াসাগর মহাশয় একপ্রকার চিন্তা করিবার পর “বিধবা: ক 
? নামক এক সন্দর গ্র্থ রচনা করিলেন এবং তাহা দেশের সর্ধত্র দেখাইয়া! তৎকালীন 
ভারতীয় শাস্ীয়দিগকে স্বীয় মতাবলম্বী করিয়া লইতে সক্ষম হইলেন। এই উপৃলক্ষে , 
». সে সময়ে এক বিরাট সভার অধিবেশন হয়। ঘেই সভায়, ছুর্বল সমাজের পক্ষ হইতে, 
একত্র রাজা রাধাকান্ত দেব মহাশয়ের প্রতিবন্ধকতায়, এই বিধবা বিবাহের ও্ঁলন. 
হইল না। এই বিধবা-বিবাহ নামক ইক্ষু বৃক্ষের বিপঙ্ষতাঁ করিয়া এ তাহাকে 
পু _ নেদম্‌ ইচ্ষুদণ্ডম্‌-_বিষবৃক্ষ স্থির করিয়া, বাবু বঞ্িমচন্ত্র চট্টাপাধ্যা 144 এই 
গবঘবৃক্ষণ নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া, তদীয় পতিত-বুদ্ধি পাঠকদিগের গোলাম, 
শাগ ধরাইয়া দিয়া, রাজজ্ঞানকে চিরকালের জন্য ভোতা করিয়া! দিগাছেন। .. 
সবিষ্বসাগর মহাশয় তদীয় রাজবুদ্ধি মতে এবং স্ুত ও ভবিধ্যদ্শীপনরনের সাহায্য 
লইয়। বিধবা-বিবাহের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। অদুরদর্শী দাসবুদ্ধি ব্যক্তিরা”সেই 
মহাভাবুকের ভাবসমূহে প্রবেশ করিতে না পারিয়া, তাহার সেই প্রস্তাব অনুমোদন 
করিলেন না। এই শেষ শ্রেণীর লোকেরাই বন্ধিমবাবুর উপাসক হইবার কারণে, 
তিনি নিজে বিধবা-বিবাহের উপকারিত? সকল বুঝিতে পারিলেও, ভক্তদিগের মনো- 
রঞরনার্থ এই বিষবৃকষ গ্রন্থ প্রণয়ন করিলেন ।_-এইরূপ অনুরোধে পড়িয়া অনেক জ্ঞানী 
*লোকও, আদালতে দাঁড়াইয়া মিথ্যাসাক্্ দিয়া, অনুগত ব্যক্তিদের নিকট ধ্ত হইয়া 
থাকেন। এস্থলে বস্থিমবাবুও তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধ ভদীর ভবালবন্টী নী, 


ইচ্ছুর নাম বিষবৃক্ষ! 
বিষবক্ষ লিখিয়! সেইরূপেই ধন্ত হইলেন। এইরূপ অলীক এজহার দিবার পর, তাহার 
বেবেকরূপ-জেরার-উকিন, তাহাকে বড় পীড়াগীড়ি করিতে লাগিল, তধন তিৰি 
 শঙ্গার জেরার স্থলে প্রুষ্ণকান্তের উইল” নামক গ্রস্থ লিখিলেন এবং বিধবাদের 
দবারু-চেশর কতদূর অপকার হইতেছে তাহা তিনি চোখ চিরিয় দেখাইয়া! দিয়াবিদ্যা- 
সাগর মহাশয়ের ৫কস সপ্রমাণ করাইয়া দিলেন। কিন্তু নভেল পড়া বিদ্যাদিগ্গজেরা 
তাহা বুঝিতে পারিলেন কি? বস্িমবাবুর দূরবীক্ষণশক্তি ষে কতদূর আকা শম্পর্ণী 
ও পণথারদর্ী ছিল, ভাহার বচনবিষ্তাস ও বাকালীলার শ্রোত ফিরাহিবার ক্ষমতাও 
করগ্গ প্রবল ছিল, এবং সত্য কথা গোপন করিলেও তাহা প্রকাশ করিবার কিরূপ 
এরূপ কৌশল জানিতেন, আমরা তাহা জানিয়াও দেশের বিদ্যাদিগ্গজদিগের অসৎ 
ব্র্যবহারের ভয়ে, যে ক্ঞাবে এই সমালোচনা করিয়াছি, ইহার হুঙ্মরপাঠ্ঠে আমাদুদর 
মনের সকল টো পাইয়া বাইবে। এই পতিতবুদ্ধি বিদ্যা দিগ্গজদিগের মন 
লাথিতে গিয়ীই, নভেল ঠাকুর প্রতিহিংসাদি নানাবিধ অলীকের আশ্রয় লইয়া গ্রন্থ 
সকলের ঞস্ত নষ্ট করিরাছেন। যদি তিনি সত্যের সাপেক্ষ হইতেন, তবে এই 
অধঃপতিতজাতি কখনই তাহার খ্রন্থ ক্রয় করিতেন না। তিনি ভাবিয়াছিলেন, 
স্যাষার দখল জন্মিলে কল্পনায় শাণ আপনিই পড়িবে; কিন্তু তাহা না হইয়া এ জাতি 
গরকুত কাকাতুযায় পরিগিত হইল, ।__কক্পনাশুন্য বীরবক্তা । 


% বিষরক্ষের অনুসন্ধান । শ ২ 

-হসপ্্ জেলায়, দেবাপুর এবং গোবিন্দপুর নামে ছুইখানি গ্রাম আছে। এই 
গম “মণ ছইজন জমিদার বাস করেন। দেবেন্্রবাবুর বাস দেবীপুরে । তিন্নি 
দর্ভাগ্যবশতঃ, এক কুৎসিত ভারধ্যার স্বামী । (ঠাকুরের বিবেচনায়, যে নারীর ব্ূপ 
নাই তার গুণও নাই, সে পেত্রী3 এবং ধাহার রূপ আছে তীহার গুণও আছে, তিনি 
দেবী।) কাজেই দেবেভ্রঝাবুর কুৎসিতা পড়ীটি, তাহার গৃহলদ্ধী না হইয়। গৃহপেত্রী 
হইগা দাড়াহয়াছে। সেই সরলভাশূণ্তঠ চির-গরলমূখী বামা, তিমিরাবৃত তুফানবৎ 
অবিরত দেদেতেব্র প্রশান্ত হৃনয্বের অনস্তোৎকুল ভরঙ্গরাশি ভঙ্গ করিয়া দের। 
শেখসাদী বলেন__শ্বর্গ এনং নরক গৃহলক্মীর জিন্মার রক্ষিত, “ননী গুণব্তী হইলে 
স্বামী ধরাধামে স্বর্গভোগ করেঃ আর 'রমণা যদি ঝটিকামুখী হর, তবে স্বামীকে 


(১, ০ ৯, 


৬ বিষবৃক্ষে অনুসন্ধান । 3 


ঝড়ের সহিত ঘুদ্ধ করিতে হইত, সেই কারণে তিনি সুরাদেবীর শরণীগত এহইলেন। 
স্থরাদেবীর প্রসাদে তিনি ঝড়কে বৃষ্টি দেখাইয়া পরাজয় করিতে লাগিলেন। কিছ 
অল্পদিনেই তিনি একজন মন্ত সুরাপীত হইয়া! পড়িলেন। (এখানে প্রমাণ 
যে, রা সেবন না করিলে দুষ্ট পত্বীর উপর প্রতুত্ব কর! যায় না। এখাশিপ্রীর 
দোষে দেবেন্রবাবু স্থুরাগীত হইলেন অথবা দেবেন্দ্র স্থরাপীত হইবার কারণে তী'হার 
প্ধী ঝটিকা মুখী হইয়াছিল, পাঠক তাহা রাজবুদ্ধিমতে বুঝিয়া৷ লইবেন। ) 
- গোবিন্দপুরে যে জমিদারবাবু-বাঁস করেন, তাহার নাম নগেন্্রনাথ দত্ব।-. নভেল 
কু ত্রাহাকে সকল গুণে বিভুষিত করিয়া দেখাইয়াছেন। ভিত নাকি, 
ধনী তেখনই জ্ঞানী , যেমন পরোপকারী, তেমনই সবগুণধারী ;--যেমন ধর্শপর।রণ 
বীর, তেমনি ইন্জিয-বিজদী ধীর, প্রক্কৃতির মহামনম্থী ছিলেনুং তাহার স্ত্রী সুর্যামুী 
স্বাহাকে ছাপাইন্! গুণবতী ও লঙ্্ী-দরস্বতী ছিলেন। তা৯স্ংকি_ক্ূপে-গুণে, 
রসিক তায়, আচার-ব্যবহারে, স্বামী ভক্তিতে, স্নেহ-মমতা, চাল-চলনে, গরনসাধারুণের 
নেত্রাঞজন স্বরূপা ও পরম প্রত্যুৎপন্নমতি নারীরত্ব ছিলেন। কিনি 
শিবিকাদপ্ডস্বন্ধধারী বাহকবৃন্দের ন্যায়, আমাদের করারোহী লেখনী, ঝড়াঁকারে 
 জড়-বড়ী ভাষায় বকিতে শিক্ষা! পায় নাই; সেই কারণে আমরা  মিরুপম যুগ 
দম্পতির রূপ ও গুণরাশির বর্ণনা অতি সংক্ষেপে শেষ করিলাম । পাঠক ইচ্ছা 
“করিলে যথেচ্ছারূপে, স্ব স্ব রুচী ও করনামতে হত ইচ্ছা বাড়াইয়া, লইতে পারেন 
ভহাতে নতেল ঠাকুরের অমর্ধ্যাদা করা হইবে না, এবং তিনি ত।২ তু ঠ কোনকূগ . 
আপত্তিও করিবেন না। 4 
নগেন্্রবাবুর ভগিনীর নাম কমলমণি, শিশু ভাগিনেয়ের নাম সঙ ভীশবা এবং 
.£ ভদিনীপতির নাম শ্রীশচন্্র, তাহারা সকলে কলিকাতায় থাকেন |. সুরধ্যমুণ্ীৰ 
সহিত কমলমণ্ণির অত্যন্ত সন্ভীব, অবিরত ছুইজনে লেখালেখী চলে 1 তাহার! 
উভয়েই মিসিস টেম্পালের নিকট একত্র শিক্ষা পাইয়াছিলেন; (তাই তাহাদের 
প্রেমটাও টেম্পল-পলাৰী প্রায় হইয়া উঠিয়াছিল। ) . 
নগেন্জবাবু স্বকীয় নৌকায় আরোহণ করিয়া, কোন কার্যোপলক্ষ্যে কলিকাতায় 
যাইতেছেন। (নভেলের নায়ক-নারিকার! বখন ষে দিকে যায়, লেখককে তাহাদের 


ছায়া হইয়া! সঙ্গে সঙ্গে থাকিতে হয়, আমাদের ঠাকুরও তাই নগেন্দর দত্তের সঙ্গ 
উস । শীটিখা্ছা কিল বাণালনাথাকি ভালাতন করিষা গাকালন ; নদীর 





ইক্ষুর নাম বিষবৃক্ষ। ৭ 


বাক্জিণ ঘাটে ট আলিম ম্নানাদি করিতেছে ; তাহাদের সমল বস্ত্রের অবস্থা কেমন,. 
ইশ ঠাকুরেরা গঙ্গায় অবগাহন করিয়া ঈশ্বরের স্তব করিতে করিতে, মাঝে মাঝে 
রমনী নিষ্লের-ঞতি কিভাবে কটাক্ষক্ষেপণ করিতেছেন, সে সমূদবারের বিচার করিতে 
করিতে চলিলেন ; ঠাকুর এ কাজে যেমন মজবুত, ইতিহাসের কথা বলিতে তেমনই 
ভীরু। ইতিহাস দেখিলে বলেন।__“সে সকল প্রতিহাসিক কথা, কাজেই 
- আমা”. কাছে ছোট কথা, আমরা তাহার বিস্তারিত বর্ণনার কালক্ষেপ করিতে 
সখি না।” ঠাকুরের লীলা ঠাকুরই বোঝেন । ) 
_ আরা ঠাকুরের প্রতি গ্রন্থের সমালোচনায় বলিয়াছি, ঠাকুর যত বড়ই সম্াট 
- সম্র তার কল্পনা সাতটি মাত্র। তিনি তাহারই একটি “মেঘঝড়, নামক যাদ্করী 
কল্পনার ফুৎকার দিলে । অমনি আকাশ-মগুল জলদ-মালায় আবৃত হইয়া গেল। 
-(ভাই ভাব নে দিন যদি মেঘঝড় না উঠত ভাই! হইলে,পকি করিয়া বিষবৃক্ষের 
- শত হথ৩। ...টোকুর কি লইয়া আজ সম্রাট হইতেন?) ঝড়ের সহিত বৃষ্টিও 
দেখা দিল। দুষ্ট ঝড় প্রথমতঃ রহমতমোল্লার টুপি আর্‌ দাড়ীর উপর তাহার অসভ্য 
রাগ ঝাড়িল। তারপর স্ুধযমুখীকে অলঙ্কার-বিবঞ্জিতা করিবাব্র মানস করিল। 
নগন্দ্রনাথ পাকালোক, ভাবিলেন।--আমি মরি ক্ষতি নাই, প্রাণের পত্ী বিধবা 
“না হয় % দেশে যে এক মহা চেউ উঠিয়াছে, হয়তো আমার মরিবার আগেই, ক্ৃরয্য- 
- খুবীর নেকা হইয়া যাইবে।” তিনি এই ভাবিয়া'টপ্‌ করিয়া কীচা বাগাইয্জা খপ. 
কিদ্ি-এনীকা হুইতে নামিয়া, গ্রামপানে দৌড় মারিলেন। . 
নভেঙ্পঠা রও মগেন্্নাথের সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। এবার তিনি এক নিঃসহায় 
কন্তাঁর সন্ধানে চলিয়াছেন। পথিমধ্যে আলাই-বালাই বকিতে বকিতে চলিলেন।, 
. বৃষ্টির পর “রূপে পাতার পাতায় জল ঝরিতেছে ; কিরে পক্ষী সকল ডানা 
হইতে জল ঝাড়িতেছে ; পথের কোথার কতটা জল জমিয়াছে।- চিত্রটি বেশ 
আঁকিলেন, স্বকীয় তালুকের চিত্র না আঁকিবেন কেন? মেথ-ঝড় থানিয়া গেল 
তখাপি নভেল ঠাকুর নগেন্দ্রনাথকে সঙ্গে করিরা নৌকায় না ফিরাইয়া তদীয় 
দ্বিতীর ভালুকে আসিলেন। এ তাঁলুকের করম্বরূপ ঠাকুর একটি আশ্রপনবিহীনা 
কন্তা পাইয়া! থাকেন। সেই কন্ঠাকে তিনি “বিষবৃগ্ষ” করিবেন বলিয়া, নগেন্ত্রকে 
নৌকার না ফিরাইয়া, মেঘ-ঝড়ের শিরে আরোহণ করাইয়া, এই তালুকে আনিয়াছেন, 
এখানে বে কন্তাটিকে পাইবেন, সেই কন্যা তাহার “বিষবৃক্ষ” হইবে। 


নর লিন হল রর র্যা এর মনত না -পনাটীরিরি নাল 2০ রক ারালিরেরর নন 


৮ বিবরুক্ষের অনুসন্ধান । 


অলন্গ্যভাবে দীড়াইয়া দেখিলেন ; এক ত্রয়োদশ বর্ধীরা রূপবতী-তদীয় মৃত্ুশহাগত 
পিতাকে লইয়া, দেই নীরব-নির্জন ভীষণারুতি ভগ্নকক্ষে বসিয়া, অপলফ নন . 
পিতার বদনমগ্ডল নিরীক্ষণ করিতেছেন । এই বালিকার নাম কুন্দননদিন::. গঞ্জ 
সেই অলৌকিক রূপবতীব্র রূপরাশি দেখিয়া, প্রতিমাবৎ দ্বাড়ীঈনা 
রহিলেন। ক্ষণকালের মধোই সেঁই জীর্ণকায় রোগীর প্রাণবায়ু তদীয় শীর্ঘদেহ ত্যাগ 
করিল। নগেন্্রনাথ, সহজেই বুঝিতে পারিলেন যে, এই ত্রিলোক ছুর্ল'ভ বলকার_. 
নিসংসারে কীর্দিবার লোকটিও নাই। একে যুবতী তায় রূপবন্তী, কাজেই নগে 
বাবুর দয়ার ভাগ্ডার তাহার প্রতি অবারিভ-্বার হইরা গেল। তিনি অভি ্ত্যা্ে 
যাইয়া গ্রামবানীদের নিকট কাঁদিয়া পড়লেন )-তাহারা৷ আসিয়া কোনুগত্তি্৮ 
দেই শবদেহের সৎকার করিল। (ঠাকুরের কল্পনা কি ঈদ্দর! ঝড়-বৃষ্টি থামিয়া 
গেলেও ইক্্রিয়বিজরী নগেক্জবাবু স্বীয় নৌকায় ফিরিলেন না। তিনি এক কপটপটু 
লম্পটের মত এক যুব ভীবিভ কুঠীরের কোণে, চোরের স্তায় দড়াইয়ন্যার্তকাটাই-- 
লেন। আবার প্রভাতে ঘখন তিনি, শবদেহের সৎকারের জন্য গ্রামবাসীদের নিকট 
কীদিয়। পড়িলেন, তখন তাহারা তাহাকে “ভুমি কে হে বাপু” না বলিয়া, তাহার 
_ কথামত শবদেহের সৎকার করিল ইত্যাদি). এইরূপ কথা বিশ্বাস করিতে-করিতে 
আমরা আনাদের বিবেকাদি সত্য কল্পনা ও ধারণা সকলকে কিভাবে বিনষ্ট কৰিয়াছি, : 
ভাথ কেহ চিন্তা করিতে পারেন কি? ) 

শবরেছের দাহ করিবার পর নগেন্নাথের দ্বিতীয় বা প্রধান চিত্ত “৩কধ 
হইল $ «এই বালিকার কি হইবে” (ইহা দয়া না লালপ1? দয়ার. জন -স্ষ্টীক, 
স্লা, কানা, খোঁড়া, স্বদেশ-বিদেশে বিস্তর আছে? কিন্ত যুবতী রূপসী শে, আঁর 
স্ুলভপামগ্রী নহে, যুব টীর প্রতি দুয়া না দেখাইলে স্বর্গে মুখ দেখান যায় ।ক?) 

ঠাকুর বলিতেছেন নগেন্দের কথার প্রত্থান্তরে গ্রামবাসীরা ঝলল। 
“উহার থাকিবার স্থান নাই, উহার কেহই নাই।” ( এখানে ঠাকুরের কথায় স্পষ্ট 
প্রমাণ পাইতেছে বে, সেই সমস্ত গ্রামবাসীরাই চণ্ডাল-নিকুষ্টপপাষণ্ড ; সেই 'ছুরবস্থার্ল 
প্ন। কন্তারডরটিকে কেহই গ্রহণ করিতে চাঁহিল না। এমন অনঙ্গত কথা কেহ 
কখন শুনিয়াছেন কি ?__ঠাকুর কেন বলিলেন না যে, "গ্রামবাসীরা আমার কল্প- 
রাজ্যের প্রজ্গ পাছে আমার রঞ্জিত কল্পনা কাটিয়া খার, সেইন্ত এ প্রজা সকল 
সেই কন্যাকে আশ্রয় দিতে চাঁহিল নাঁ। প্রজাদের গুণেই আমি সম্রটি ৮--এরপ 


ইক্ষুর নাম বিষবৃক্ষ। ৯ 


*“তখন নগেন্্র কচিলেন--ণতবে তোমর! কেহ একজন উহাকে গ্রহণ কর উহার, 
শাহ দিও, তাহার ব্যয় আমি দিব, আর যতদিন কুন্দ তোমাদের বাটাতে থাকিবে বেশ 
উত্ন্্পন তাহার ভরধপোষণের জন্ নাসিক কিছু কিছু টাকা দিব 1” নগেক্জ ধ 
ক্রিছু'নগদ টাকা, ফেলিয়া দিতেন, তাহা হইলে অনেকেই তাহার কথায় টি 
হইতে পারিত, পরে নগেন্দ্র চলিয়া গেলে, কুন্দকে বিদার করি দিত, অথবা 
পাসাহৃুতে নিবক্তা করিয়া রাখিত। কিন্ত নগেন্দ্র সেরূপ মৃঢ়তার কার্য করিলেন 
সু। (নগেন্ এ্ানে কি বুদ্ধির কাজ করিলেন ভাহু পাঠক বুঝিতে পারিনেন 
€৮ছিনি শ্রামবাসীদের কিছু কিছু উৎকোচ দিয় কাঁজ সাঁরিলেন। ঠাঁকুর 
স্ঞঞন্দ্ব্যক্তিগত নহে একখানা গ্রামের নিন্দা করিয়াছেন; কাজেই সাধারণে মনে 
করিতে পারেন,--ল্বে"বুঝি হিন্দুরা এপ স্বার্থপর ও চণ্ডাল-নিনদিত নি্দ়জাঞ্জি। ) 


* ৩ % বিষর্ক্ষের বিবাহ । *% ৩ 


7. যাস হউক ঠাকুরের ইচ্ছায়, কুন্দনন্দিনী নগেন্দ্ের গলায় পড়িলেন। ডিনি তাহাকে সদ 
লই 1&নীকার তুলিলেন। কুন্দননদিনী নগেন্রকে দেখিবানাত্র আভদ্কিতা হইলেন। * 
*( স্বপ্রপটু নভেল ঠাকুর কুন্দকে সবপ্পে দেখাইয়াছিলেন যে ধর ব্যক্তি ( নগেন্ত্র ) দ্বারা 

| তোীকসুছবে 1) কুন্দ য়বিহ্বল! হইলে, নগেন্জনাথ তাহাকে নানা কথায় 
বৃঝইলেন। কলিকাতায় তোমার নেসো৷ আছে, ঠাকুরদাদার ঠাকুরঝি. আছে, 
মামাসিখ্িস্তত সভীনপো। ছে, তোমার চিন্তা কি ?- কুন্দ তাহাই বুঝিয়্া গেলেন - 
নগেন্র কুলক্ষক স্ধানিস্া কমলসির নিকট রাখিলেন। (ঠাকুর, মেসো দেখাইসকা 
অনেক অধর্লীকে চুরি করিয়া কলিকাঠার তুলিযাছেন ; কুন্দকেও তুলিলেন। ) 
রূপরাগে রঞ্তি গা লঙ্কার কমকরর্৫ণা আত্রফলবৎ কুন্দনন্দিনী, কমলমণির নিকট 
ক্কতিপয দিন সুখ-্বচ্ছন্দে রহিলেন। কমলমণি কুন্দের কথা হু্ধ্যমুখীকে জানাই- 
লেন। হর্যামুখী তাহাতে নগেন্রবাবুকে ভ্রকুটি দেখাইয়। পত্র লিখিলেন। সুধািত 
আস্ফলটি পাইরা নগেন্রবাবুর রসনাসাগর বাণব্যাগী হইয়া পড়িরাছিল; কুর্য্যমুখীর 
পত্রখানি, তাহার সেই উদ্বেলিত বাঙ্-তরঙ্গের উপর, যেন লাঞ্ছনার ভ্যাল! ভাসাইয়া 
দিল। তিনি লজ্জার অবনত মস্তক হইলেন। ক্্যমুখী আবার পত্র লিথিলেন। 


১০ বিষবৃক্ষের বিবাহ। 


নগেক্স অগত্যা ভার্্যার কথায় স্বীরুত হইয় কুন্দকে সঙ্গে করিয়! বাড়ী আিসেন। 
নগেজ্রনাথের বিরাট ছয় দেউভী বাড়ী দেখিয়া, কুন্দনন্দিনী স্তম্ভিত! হইয়া পড়িলেন? 
সুর্যামুখী বে সত্যসত্যই, প্রত্যুৎ্পন্নমতি সুজ্ঞানগন্ভীরা রমণীর ছিতে*- হাতে 
সন্দেহ নাই। কুন্দকে হাঁতের মধ্যে টিপিয়া রাখা তাহার অসাধারণ চতুরতা বলিল 
হইবে, এবং তীহাকে নিকৃষ্টা নারীদলতৃক্তা করিয়া দেওয়া, সময়ের জন্য উচিত বুদ্ধির 
কাঁধ্য বলিতে হইবে ।) 


০7 সুর্যামুখী কুন্দকে বনের সহিত গ্রহণ করিলেন, এবং অল্পদিনের দেহি সীম 


নামী এক কুলটার পুত্র তারাচরণের সহিত তাহার বিবাহ দিলেন। অর 
তিন বৎসরকাল কুন্দননদিনীর ভোগ-দখল করিয়া মৃত্যুমুখে পভিত হইল। কাজেই 
কুন্দনন্দিনীকে আবার ক্ৃর্য্যমুখীর আশ্রয় গ্রহণ করিতে" হইল। (নভেল ঠাকুর 
কুন্দকে এইূপে বিধবা সাজাইলেন। অর্থাৎ তাহাকে একটা! বেশ্পুত্তুক্কাবশিষ্টা 
করিয়া! খাড়া করিলেন। এবং এইবার এই ফলটি নগেন্দ্রবাবুর কচি- প্ররোটক 
সানত্রী হইল বলিয়া স্থির করিলেন। পাঠক--এইরপ নভেল পড়িতে কিরূগ 
ঘ্বণ। জন্মায় সে অন্ুভবশক্তি আপনাদের আছে কি? এই আম্রফলটি নগেন্্রবাবু, 


' অথণ্ড ও অভুক্ত অবস্থার পাইয়াছিলেন ; তখন তিনি এ ফল ভক্ষণ করিলেন না & 


শত 


একটা বেহ্যাপুত্র সেই ফলে ছোবল বলাইবার পর, নগেন্দ্রবাবুর রুচির দ্বার খুলিয়া 
গরেল। তিনি তখন সেই কুন্দনন্দিনীর জন্ত প্রকৃত পাগল হইয়া পড়িলেন। এঁ 
ঝাঁটা কাহার নাথাক়্ পড়িল সে চিন্তা কেহ করিতে পারেন কি?" -বিধাবার' 
বিবাহ দিবেন বলিয়া কেমন একটি বিধবার জন্ম দিলেন দেখুন। তীরাচকরণ মরিলে 
কুন্দের সতীত্ব সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ জন্মায়। তারাচরণ কুন্দকে তাুর্গান্ 
বাসীদের দেখাই51 এবং বখন কুম্দ নীচ-কুলবধূ ছিলেন, বাড়ীতে২একাকিনী 
থাকিতেন, ধন্পতি দেবেন্দ্র তাহার প্রতি আসক্ত--তখন কুন্দ সতী কি অসতী, 
যদি রাজবুদ্ধি থাকে তবে বিবেচনা করিয়। দেখিবেন।) 

জলস্ত অগ্নিশিখা সদৃশ। কুন্দনন্দিনী, আর সেরূপ বক্ষবন্ধা কমনিনী ছিলেন নাঁপ 
তিনি এখন প্রভাত-প্রস্ফুটিতা প্রহথনবৎ সুবাস বিভাদিত! রমণীরত্র ? সুর-রঙ্জিতা 
বার্তীবাহী কুরঙ্গীনয়না; এখন তিনি নয়নের কোণে কথা কহিতে শিখিকাছেন ; 
এখন তিনি প্রেমিককে পাগল করিবার কল খাটাইতে পারেন। নগেন্্ সেই 
কুরঙ্গিনীর সুপ্রথর নম্বনবাণে নিপতিত হইয়া হ্বীয় সরল কলের দদ্ধীভূত করিলেন। 


ইচ্ষুর নাম বিষবুক্ষ । ১১ 


জীবনে “স্টথ+ বিবার সৌভাগাশালিনী হইবেন। কিন্তু তাঁ বলিয়া তিনি আশা! 
, পরিত্যাগ করেন নাই। অন্তরের গভীর কোণে নগেন্্রনাথকে বসাইগ্লা গভীর- 
শবে পুজা করিতে কখনই ভুলিতেন,না। 


৪. + কালসর্প *% ৪ 


-». কুন্টনন্দিনী যখন তারাচনরণের স্ত্রী ছিলেন, তখন দেবে্রবাবু প্রায়ই হারে 
খুেন্ঠ। ষ্রি্নি কুন্দের সুন্দর পদপন্ধজে তাহার আত্মজীবন সমর্পণ করিয়া 
»াধুয়াছিলেন। কুন্দ এখন বিধবা, দেশেও বিধবাবিবাহ চলিয়াছে। দেবে 
বাধুর প্রবল ইচ্ছা ঠাই বে, তিনি কুন্দনন্দিনীকে পু্ভু করিয়া এ জনমে একবার 
স্থথের সংসানন্্ীণ করিবেন। (নভেল ঠাকুরের কর্নার দৌড় বতদুর, তন 
ততনুর দৈ্ড, মাথা ঘামাইয়া, পচাইয়া তায় বরফ-্দাথন বসাইয়া, শেষ তাহার 
সুকল্পনামতে, দেবেন্রকে এক জাল সন্ল্যাসিনী সাজাইলেন। ) দেবেন্্রবাবু সন্গাসিনী 
সাজিয়! কুন্দকে কৌশলে হস্তগত করিবার মানসে, একদিন নগেন্ত্র দত্তের অস্তঃপুরে 
প্রবেশ করিতেই (ঠাকুর তাহার পতিতবুদ্ধির পরিচয় দিয়! বলিতেছেন ) মহলের 
মহিলাগুণ তাহাকে, দেরিয় বসিল। দেবেন তাহাদের গান শোনাইয়া ভিক্ষা লইলেন। 
*পরে কুন্দনন্দিনীকে সন্থোধন করিয়া, এক ঘটি পানীয় জল চাহিলেন। কুন্দ জল 
»আসিজে্ সযাসিনী বলিলেন--“একটু সরিয়া আসিয়া আমার করতলে জল 
গড়াই দঃ আমি পান করি। ভোমাদের ঘটি ছুঁইব না।” এই বলিয়া কুন 
নন্দিু সামান্য নিতৃতস্থলে লইয়া গিয়া জলপাঁন করিতে বসিয়৷ বলিলেন? 
“কুননন্দিঈ, তোমার শাশুড়ী শ্রীদতী তোমাকে একবার দেখিতে চাহিতেছে, 
তুমি গোপনে আমার সহিত চল। সে জ্ট। হইরাছে বলিয়া এখানে আলিতে 
তাহার সাহস হয় 71” কুন্দ বলিলেন “তিনি গিশ্লিকে না বণিয়! যাইতে পারিবেন 
ঈ। (আমরা বলি কুন্দ দেই পূর্বরকৃত প্রেমিকের নিমন্ত্রণ একেবারে, কাটিয়া 
দিতে পারেন নাই বলিয়াই সূর্যমুখী ভাহাকে গৃহে স্থান দিতে চাহেন নাই। ) 
জুচতুরা সুর্ধ্যমুখীর জ্যোতি্ম় চ্ষদধয এড়াইফ়৷ কাহার কোন কার্ধ্য করা সহজ- 
সাধ্য নহে। তিনি বিরলে দ্ড়াইয়া, কুন্দকে সেই বৈষ্ঝবীর সহিত কথা কহিতে 
দেবিলেন। বৈষণবীর প্রতি তাঁহার অকাট্য সন্দেহ জন্মিল। হীরা! নায়, স্য্যমৃখীত এক 


১হ কালসর্গ। 


. চদতকারকারিণী দাসী ছিল। তিনি সেই হীরাকে ডাকিয়া এই বৈধ্বী "সন্যাসিরী 


তত্াবধানে পাঠাইলেন। চতুরা হীরা কথাটির তব লইতে গিষ্কা, দেবেক্দের ফ্রেম. 


"জালে ফাসিয় গেল। দেবেন্দ্র ভাবিলেন শীবাদন তোতাটিকে না পুষিলে, সোপ 


কানী মরনাটিকে পাওয়া যাইবে না” হীরা ভাবিল। “দেবেন তাহাকেস্সাইলে, 
কুন্দনন্দিনীর খেয়াল আর করিবে না ।” নত 
হীরা ঘথাসময়ে আসিরী, কূয্যমূখীকে সংবাদ দিলেন বে, দেবেন্রবাবু সঙ্্যাসিনী 
সাজির। কুন্দনদ্দিনীকে হাভ করিবার জন্ত আসিরাছিলেন। (এখানে ঠনা এই-. 
উদশে, দেবোন্দের গুপ্ত কৌশল ও কার্থয-কলাপগুলি, ু্ধ্যুখীর নিকট গ্রকাদ 
করিয়া দিলেন যে, যেন হূর্যযমুখী কুন্দকে চোখে চোখে রাখেন, এবং দেঘুদ্নদুক্সে: . 
আর এ বাড়ীতে প্রবেশ করিতে না দেন।) জ্ঞান-গ্ভীরা সর্ধাুখী, কন্দ-- 
দোবজ্ের ভাব-ভঙ্গিতে যাহা বুঝিয়াছিলেন, এবং তত্বাবধালে যাহা পাইলেন, এবং 
ইতিপূর্বে কুন ও দেবেন সমবগগে ষাহা শুনিয়াছিলেন, সেই সকল কর্যাঁ একত্র করিয়া 
ভাখিলেন। “কুন্দনন্দিনীহ আদার এই নির্সুলপুরী কলক্কে পরিপুরণদিকিরিবি ওর 
স্বামীই 'ওকে ভ্রষ্টা করিয়া গিয়াছে” সমদবাস্তরে ুর্যামুখী, কুন্দনন্দিনীকে এই সকল 
কথার উপর তিরস্কার করিলেন, এবং তাহানক সে বাড়ী পরিত্যাগ করিবার আদেশ 
করিলেন ।-_ ইতিপূর্বে কুন্দনদ্দিনী ভাবিয়াছিলেন যে, ্যা্খী থাকিতে "হার 
মনের আশা পূর্ণ হইবার নহে! তজ্জন্ত একদিন অতি প্রত্যুষে (নভেল পকুরের - 
ইজারাকুত কল্পনাগতে ) তিনি সরোবরে ডুবিয়া প্রাণ দিতে প্রস্তত হনা তিনি 
পুফরিণীতে নামিয়াছিলেন, নগেন্দ্রনাথ দেখিতে পাইপা, ভাাকে জল তু 
আনেন। এবং সেই সময়ে উভয়ে উভয়ের অন্তরপট দেখিতে পান, ঠাতে আরও 
দেখেন যে উভয়ের ছবিই উভয়ের অস্তরে অক্কিত রহিয়াছে । সেই আদ নদ 
একাল পর্যন্ত তাহার জীবন রাখিয়াছেন।_আজ ক্রধ্যূবী তাহুকে ভাড়াইয়া 
দিয়াছেন। তিনিও আর সে বাড়ীতে থাকিবেন না।-_ভাহার ইচ্ছা “দি নগেন্্র 
তাহাকে স্বতন্ত্র খুহে রাখেন তবে তিনি নগেন্রের মনোরঞ্জিনী হইয়া থাকিবেন। 
নচেৎ তিনি দেবেজ্রের আশ্রয় লইবেন কিন্ত তাহা ঘটিবার নহে। (নভেল ঠাকুর 
কেনন মাপন অভিরুচি মতে আপন কাটছাটে বিধবাটির জন্ম দিয়া, স্বকীয় অভি- 
সন্ধি সিদ্ধিহেতু তাহাকে পুণস্ট করাইতে দীড়াইয়াছেন। তারপর ইহাকে আত্ম- 
হত্যা করাইয়া, উক্ষুকে বিষবৃচ্ষ বলিয়া দেখাইবেন। আবার ফাকে দীঁড়াইয়া 
বঞিবেন। “যে ব্যক্তি বিধব! বিবাহের ব্যবস্থা দেয় সে যি পর্ভিত ভান ১৯ 


প 





ইস্ুর নাম বিমরুক্ষ। ও 
*€ ঈ কুন্দের পলায়ন । সক € 


, সু্যমুখীর কথা কুন্দনন্দিনীর প্রাণে সহা হইল না। তিনি নভেল ঠাকুরের 
ইজীমৈনৃষ্ক অন্য এক কল্পনার আশ্রয় লইয়া, এক রাত্রে নগোক্ছের বাড়ী ছাড়ির) 
ধলান করিলেন্ধ. তিনি নগেন্্রকে কোন কথ! বলিয়া বাইবার মানসে, নগেন্দের 
শধ্যাগৃহ্ের বহির্বাতারনের পার্থ আসিয়া অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিলেন, কিন্ত তিমি 

সজাগিউন্ন না। (ঘদি জাগিতেন তবে কুন তাহাকে কি বলিতেন, পাঠক তাহা 
সমম্থুনান করিতে পারেন কি 1_-বলিতেন, “আমাকে স্বতন্ব আবাঁসে রাখিস, 
-(সইঞসনে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গ্াকুন।” পাছে কুন্দর মনের কথ! 
স্প্রক্শ্ পায়, নভেল ঠাকুর তজজন্য তীহার কর্না-স্ুলভ মেঘ-ঝড়ের আহ্বান 
করিলেন।) অমনি তাহার কৃহকময়ী মেঘমালা আসিল এবং কুদ্দনন্দি্ীকে এসই 
বাতারনপার্খ ধইতে লইয়া! গিম্ সেই গ্রামের এক ঘরের বাড়ীর দাওয়ায় বসাইয়া 
দিল। *ঠুরুর কি সুন্দর প্রণালীর উপর বিধবা-বিবাহের বিপক্ষতা করিতেছেন। 
পাঠক তাহা বুিয়া যাইবেন। মিথ্যা সাক্ষীরা আদালতে ফীড়াইয়া যে ভাবে সত্য 
গোপন করিয়া মিথা বলিতে থাকে, ইহা অবিকল সেইরূপ কীট? মিথ্যা নয় কি?) 
2. ত্ষণ বয়ঙ্কা রূপবতী, হীরা ; পাছে পুরুষ সমাজে ভাঁভার ঢু টল যৌবন ও 
- লোকরঞ্রন মহিগাবর নিন্দাবাদ রটে ;__-পাছে কেহ মনে করে, সে বিধিদতত মধু 
_ পাইয়া জনসাধারণের প্রতি উদবারচেতা নহে) সেই কারণে মে ভাহার -আরীবুড়ীকে 
অন্ত এক্‌ফ্ুত্ুশেখন করাইয়া ন্জে একাকিনী স্বতন্ত্র গৃহে শয়ন করিত? (ঠাকুক্ক 
হীরাকে সতী, বলিয়া দেখাইয়াছেন, কিন্তু নিশাসমাগমে তাহার দ্বারস্থ শিকল, কিবীপ 
রক্মন্মিকেরম্পর্শে রকমারী শব প্রকাশ করে, তাহা! পরিষ্কারদূপে দেখহিয়াছেন 
কখন-_-ৰি কিটি বিন, কখন--ঝিন কিন ঝনাৎ, কখন-_ঝল ঝন, ঝন ঝন ঝঁ1। 
ইহা কি শির্কলী,.ন। বিধবার বার্তাবাহী তারধন্ন ? ঠাকুর এখানে কেমন কুন্দর- 
ভাবে, ভাবে ভাবে দেখাইরাছেন বে, বিধবার এমন বার্তাবাহী শ্রিকলী থাকিতে, 
-মাবার তার বিবাহ কেন? কিন্ত পতঙ্বুদ্ধি লোকেরা তাহার উদ্দেস্ত বুঝিল কি? 
ঠাকুরের ইচ্ছায় কুন্দনন্দিনী এই হীরার ফাওয়ায় আসিয়া বসিয়াছেন। যে সন্ধল 
বিধবা স্বেচ্ছা স্বতন্ত্র গৃহে একাকিনী শরন করে; ঘুধাইলেও তাহাদের কাণ 
জাগিতে থাকে৷ কুন্দ তাহার দ্বারে পিট শিয়া বসিলেই হীরার জাগ্রত কাণ সেই 
শব্ধ পাইল। “কোন মুখপোড়া আসিয়াছে, ভাবিরা, দ্বার খুলিতেই কুন্দকে দেখিল। 


৯৪. কুলোনস গ্রত্যাগমন স্থর্ধযর পলাযন। 


+ রাখিল । যখন সে অন্তন্থানে যাইত তখন কুন্দকে ঘরে ভরিয়া ব্টহির হইতে 
* তালালগ্ করিয়া! যাইত। (কুন্দকে ঠাকুর চোর না বলিলেও তাহাকে গারদে 
*মাবদ্ধা করিয়াছেন।-_তাহাকে গারদাবদ্ধা করায়, আমরা বলি, হীরাত্তীহার নিকটু% 
লুটী-সন্দেশের হাড়ি রাখিয়া যাইত, তিনি গৃহাবন্ধা হইয়া তাহাই খাইতেনশ+২৮* 

“মেদিকে নগেন্ত্ শুনিলেন কুন্দ পলায়ন করিয়াছে । তিনি, একেবারে চারি 
দিক অন্ধকার দেখিতে লাগিল্নে। ক্র্য্যমুখীর উপর গরম হইয়া উঠিলেন। বৃর্্য 
ভাবিলেন, 'নিগেন্্রনাথ আর তীহার মন্ত্ুগ্ধ নাগ নহেন ॥ পরস্থ তিনিওকীমীর_ 
সহিত কুন্দের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।__ঘোষণা করিয়া দিলেন, যে কেহ” 
কুন্দকে আনিয়া দিতে পারিবে তাহাকে বিলক্ষণ পুরস্কার দেওয়া হইবে ।” »-২ 

সেদিকে দেবেক্্রবাবুও তলে.তলে সংবাদ পাইয়াছেন যে,_কুন্দননিনী, এধুনুস 
হরর গৃহে লুকাইয়া। আছে। হীরাকে ডাকিয়া বিস্তর পুরস্কার দিতে চাহিলেন। 
কিন্তু হীরা নিজে দেবেন্দ্রের জন্ত মরিতেছে, সে কুন্দকে দিয়! ধন লইঙ্টে্টাহিল ন1? 
(হীরা যেন দেবেন্দের পুরষ্কার লইবে না, নগেন্দরের পুরস্কারটা ছাল এন 7 
ছাড়িল কেন?-_দেবেন্্র বে. ঘর বহিয়া! টাকা দিবা বাইতেছে। আর কুন্দ যে 
নগেন্ত্রকেও ভুলিতে পারে না, দেবেক্দরকেও ছাড়িতে পারে না। ছ্টানায় পড়িয! 

- ঘরে খিব দিয়]! সন্দেশ খাইতেছে। ঠাকুর রুহন্তগুনি লুকাইতেও পারেন না” 

আর নুকাইতে ছাড়েন না।--ঠাকুরের এজহার কেমন হইতেছে!) রর 

কুন্দকে হাত করিবার জন্ত, দেবেন্দ্র হীরাকে বিবাহ কত্িবার লালস! দেখাই- « 
লেন। তাহার আন্তরিক ইচ্ছা এই বে, বিবাহ করিস হীরাকে, আূলিলে কুন্ন ? 
আপনিই তাহার ঘরে আসিবে, তখন তিনি হীরাকে তাড়াইয়৷ দিয়া ঝুনদের প্রেমে 
পাণ ডুবাইয়া রাখিবেন। কুন্দ যখন জানিতে পারিলেন যে, হীর। দেবেন্্রকে/দিবাহু 
করিবে, তখন ঠিনি আর তথান্ থাকা। উচিত বিবেচনা করিলেন না.। তিনি এক 
দিন অতি প্রত্যুষে উঠিয়া নগেন্্রনাথের পুষ্পোষ্ছানে যাইয়া বসিয়া ব্রহিসেন। 


৬ * কুন্দের প্রত্যাগমন হুর্ধ্যের পলায়ন। +% ৬ 


প্রভাতে ু্যমুখী কানন ভ্রমণে যাইরা, নগেন্্রনাথের হুদ্পিওরূপ কুন্দকে 
তথায় কুড়াইয়া পাইলেন। তাহাকে দেখিয়! তাঁহার মনে একপ্রকার আনন্দই 
জগ্মিল। তিনি তাহাকে লাদরে হুয়া তথা হইতে গৃহে আনিলেন। “কুন্দ এই 
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ইক্ষুর নাম বিষবৃক্ষ ১৫ 


কথার সন্ধিহান কেহই হইল না এবং নভেল ঠাকুর কাহাকেও হইতেঞ্ছদিলেন না। | 
* বসার মহাশয় বিধবাদের মতীত্বের উপর সন্ধিহান বলিয়। তিনি « মূর্থ ”। নভেল* 
ঠাকুলপিশ্ডিতু ব্যক্তি তিনি, বাজারে লুচী-ন্দেশের দোকান বন্ধ হইয়া পড়িবে, 
প্রথিক ও বিদেশীরা! লু লুচী-সন্দেশ পাইবে না, তেমনতর মূর্খের মত কাঁধ্য করেন নাই ।) 
পতিপরায়ণা সুয্যমুখী, কেবল স্বামীন্থথে স্থথিনী হইবে বলিয়া, সানন্দে কুন্দের 

*সহিউপ্ামীর বিখাহ দিয়া তদীয় নিরেট ভালবাসার অকাট্য প্রমাণ দিলেন। তিনি 
ল্য়ং দাঁড়াইয়া কন্ঠা-স্প্রদান করিলেন। এইরূপে আনন্দিতচিত্তে বিবাহের সক্রা 

"কার্য সূতপন্ন ফিরিয়া, এবং বরকনেঘয়কে বাসরগৃহে প্রবেশ করাইয়া দিয়া) যখন 

সু অস্তঃপুর নীরব হইল, তখন তিনি নিঃশব্দ পদবিক্ষেপে এ জন্মের মত সে গৃহ 
পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন। ( বলিহারি যাই, কল্পনা কি সুন্দর ৬ 
মানুষ ছিলেন'্্ক, কি! আমাদের ক্ুদ্রবুদ্ধিতে কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারি না।__ 
ঠাকুরই "না, এীতারামের তিন পর্ধী এবং ব্রজেশ্বরের তিন পরী দেখাইন্াছেন-_ 
তাহাদের মধো কেহই তে! সতীন দর্শনে গৃহত্যাগিনী হন নাই । তবে এখানে, 
মুখী এমন প্রত্বাৎপন্নমতি জ্ঞান-গন্ভীরা রমণী হইয়া, নিতাস্ত ইতর রমণীর মত 

সগৃইতা্ুগনী হইলেন কেন [আহা নরি মরি, ঠাকুর কোথা হইতে এক উড়ো 

* কল্পনাঞ্মানিয়া ক্মন ুন্দররূপে ইক্ষুকে বিষবৃক্ষ করিয়া দেখাইলেন। কেমন সুন্দর 

* রূপে বিগ্তাসাগর মহাশয়কে স্বীয় সতীন বানাইয়া তাহার উপর রাগ ঝাড়িলেন।) 

ঠ বুদ্ি৪তত্যমূখী গৃহত্যাগিনী হইবার পুর্ক্বে কি কোঁন চিন্তা করেন নাই? 
তিনি কি* স্লুওতাল, ভীল, কোড়া, কুলীদের মত খেজুরপাতার বিছানা, বগলে 
করিখ্ঞ্লে আর একন্থান হইতে অন্তস্থানে চলিয়। গেলেন। তাহার মনে কোনরূণ 
আতঙ্কের ক্উদয়, হইল না?--ঠাকুর এতবড় কথাটাব্র কণামাত্রও প্রকাশ করেন 
নাই কেন ?*-আমরা বলি স্থ্যামুখী গৃহত্যাগ করিবার পূর্বে একাকিনী তাহার 
নীরব কক্ষে বসিয়া এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন 1_- 

“আমি গৃহে থাকিলে আমার স্থানী, তাহার এই নববিবাহে তত্তদুর স্থখী হইবেন 
না, জাষি গৃহত্যাগিনী হইলে যতদুর হইাবেন। এই হেতু আমার এখানে না থাকাই 
ভাল !_-তা ধেন গৃহভ্ঞাগ করিলাম,-বাইব কোথা? নারীজাতি সহজে দূর্বলা 
পুরুফস্ণশে আহার সতীত্ব থাকে না,তবে যাইব কোথা ? কমলমণিব্র নিকট গেলেও 
চলে ?--না, সেখানে যাইব না,--তাহারা স্বামী-ভার্ধ্যা একত্র শয়ন করিবে, আমি 
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৯৬ কুনদের প্রত্যাগমন হুর্যোর পলায়ন । 
বৎ] নিলীর্গততিমিরে, যদিই একটা ভ্ীপ, বজরা ঘা পান্দী অলক্ষ্যে সেই নদদীবক্ষ 
"দিয়া পান ইক! যায়, তবেই নারী -জীবন বৃথা হইল! যদি বাড়ীর কুকুরটাই পাশে 
আসিয়া শয়ন করিল, আর তাহা কেহ দেখিস়াসফেলিল, তাবেই সর্বরাীশ--আর 
শবকল চক্ষের অলক্ষ্যে থাকিয়া এককাজ কেন শতকাজ হইয়া গেলেও ক্ষতি নাই ।-- 
আপনার লৌকের নিকট বাইয়া কাজ নাই। তাতে কানাকানি জানাজানি হওয়াই 
সম্ভব ।. নিরুদেশে গির! সহজ পাপ করিলেও দোষ হইবে না ।-_দোষ কেস, বরং, 
জয় রমণীজাতির গুণ-গৌরব বৃদ্ধি পাইবে এবং তখনই সে রুচিন্ত রসবতী হইবে? 
কুন্দ যখন কলিটি ছিল, তখন স্বামীকে বুঝাইতে পারিলাম, যখন সে পততির১উপৃরু 
উপগতি করিল, তখন সেই ্বামীকে আৰ ধরি! রাখা গেল না। .কুন কক, ছই- 
পাঁদটা উপপতি করিয়াছে; আমি যদি ঘরে ফিরি, 'দশবিশি গড না করিয়া 
ফিরিতেছি না; . দেখি স্বামী কুন্দের হয় কি আমার 1 

কুন্দের চো দেশী (হিন্দু-কলেজের ) পাশ, আমি বিলাত ফেরত ঘ্যারিষ্টার হইয়া 
আদিব। দেখি, কুন্দকে পরাতৃত না করি কেমন! স্বামী বিদেশে যাইয়া কুন্দফে 
পাইলেন, আমি বিদেশে যাইয়া স্থামীর স্তায় শত শত স্বামীর দর্শন অবস্তাই পাইব। 
- স্তাহীরাই/আমাকে শিক্ষান্-প্রেমপটু-করিয়া। দিবো। আমি শত - শিক্ষকেক, ছাত্রী" 
হইয়া, নিত্য 'নৃতন শিক্ষা প্রাধে “শী সুমার্জিতা ইইয়! গীড়াইব।' হীর-হন 
বসিরা পড়া না করিলে কি গড়া করা হয় না!__ধখন পাশ করিবার ইচ্ছা আমাতে” 
থল প্রক্ষাশ করিরাছে, তখন কি তৃণাসন, কি তরুতল শ্মশান, বটি _এর্ণাবাঁস।, 
কি গিরি গহন, বেখানে শিক্ষকের, দর্শন পাইৰ সেইখানেই পুস্তরু পুলিয়া পড়া 
হাইতে বমিব। প্রাণপণ পরিশ্রম না করিলে পাশ করিতে পারিব কেন 1-ক্ষক 
দিগের গোত্র বা কুল-কুলচী দেখিব কেন? এইরপ চিন্তা করিতে করিতে ক্্ধা- 
মৃধীর নয়নযুগল 'বারিপূর্ণ হইল) তিনি অঞ্চললোচনা হইয়া কক্ষণ নীরবে রোদন 
করিলেন ।-_-প্হার হার হায়, আমার অদুৃষ্টে এই ছিল 1” 

ুরধামুখী স্বীয় চক্ষে অঞ্চল চাপিলেন, নরনজল নিবৃত্ত হইল,কিস্তু তাহার চিন্তা 
শো নিবৃত্ত জল না।. তিনি আবার ভাঁবিলেন,_-“আমি চলিয়া গেলে নগেন্জের 
পথিত্রকুলে কালি পড়িবে না ?--গ্রাষে গ্রামে তাহার জমিদারী, তিনি একজন জগ 


দ্বিখ্যাত মানুব, দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে তাহার মান-সন্ত্রমের সীমা নাই; তিনি, কেমন 
বলির ল্মলল বি১ হানা 7শাউীনলিন 9__ির্লি হীন বাটন “লাক গালাসে, 


ইক্ছুর নাম বিষবৃক্ষ। ১৭ 


মালায় তাহাকে বিবিধরূপে সাজাইবে,_কপালে চন্দন না দিয়া চুণকালির ফৌটা। 


পদরিয। দিবে। মাথায় বরফ না! দিয়া ঘোল ালিয়া দিবে ।--হয় তো আঁমার সাধের » 
বাহী,্রই অসহ লজ্জা সহ করিতে না৷ পারিয়া আত্মঘাতী হইবেন!-_না, 
আমি, কোথা যাইব না।__কাহারও স্বামী কি পত্ীর উপর পরী করে নাই। 
তাহারা কি তাহাতে আমার মত গৃহত্যাগিনী হয় ?-__তবে আমি কেন হইব ?_ ছুই, 
দন পল্ুরুন্দও কি আমারই মত পুরাতন হইবে না? তখন স্বামী যে, আবার 
ভ্ামাকে*সেছের চক্ষে দেখিতে থাকিবেন।-_তাঁহার নয়ন তাকে ঠকাইতেঙ্ছে 
তাহায়ুত্রম কাটিতে অধিক দিন লাগিবে না? 

এ বলিয়া কতক্ষণ নীরব থাকিয়া আবার বলিতে লাগিখেন।-_« আমাকে 
গৃছতািনী হইতেই হুইবে।-_আমরা কি হিন্দু? আমাদের জাতিকুল কোথায় ষে 
তাহা নষ্ট হইংব। আমক্স৷ যে, নভেল ঠাকুরের বংশাবলী, আমর যে দেশী মাধায় 
বিধাতী টুপি পুরি ।-_ হিন্দুদের উদ্তবাস্ত করিবার জন্য ঠাকুর আমাদিগকে হিনুর্খে 
জন্ম দিয়াছেন। সঙ্গতাসঙ্গতে কি বহিয়া যাইবে, বি্তাসাগরকে মূর্খ প্রমাণ না 
করিতে পারিলে আমাদের ঠাকুরবংশে গৌরব থাকিবে কেন? আমি যাইব, কু 
ববৃহিলস্থুমী প্রাণ ত্যাগ করিধেন কেন 1 আমি তো তার কোল শৃন্ত করিয়া যাইতেছি . 

“না! আবার কতক্ষণ নীরব থাকিয়া চিন্তা করিলেন-_“মিসিস টেম্পাল একদিন 
স্নামারস সঙ্গে তর্ক করিতে করিতে বলিয়াছিলেন।__“তোনর! ৫ব হিন্দুধম্কে আদি 
»স্র্ম' বন্ধি। গৌরির-রুর, সে কথ কি তোমাদের ভীর্ণবদ্ধির সাক্ষ্য দেয় না ?-এই 
জগতের ক্লোন আদি জিনিষটা ভাল যে, তোমাদের আদি ধর্খটি ভাল হইবে 1 
ইচ্ছে পকুটা আদি দ্রব্য, তাহা সংশোধিত ও পরিব্তিত হইয়া ইচ্ুরূ, চিনি, মিশ্র, 
মণ্ডা, মে্টই হইয়াছে। ইক্ষু ভাল কি চিনি, মিশ্রি, মণ্ডা, মেঠাই ভাল ?_ ছুগ্চও 
একটা আদি শব্য, কিন্তু দুধের মূলা বেশী কি ছানা, মাখন, দ্বতের মূল্য বেণী? 
-কার্পাম একটা আদি দ্রব্য, তবে কার্পাস কোমরে জড়াইয়া থাক না কেন? ধুতি 
»স্াড়ী, কাটাকাপড় পর কেন ?--চাউল একটা আদি দ্রব্য, তাই ভিজাইয়া খাও না 
কেন? ভাত, পোলার দরকার কি?-_আদি ধর্ম বলিলে' যে অসভ্য বনজধর্্ব 
বলিয়া বুঝায়, বোধ হয় সে টুকুও তোমরা বুঝিতে পার না ।»--আমরা ব্রন্ন্ত বা 
বিলাত ফেরৎ নহি, আমরা নভেল ঠাকুরের বংশাবলী ; হিন্দুর ভাগে রুল্পনারাজ্যে 
জন্মগ্রহণ করিয়াছি। হিন্দুধর্মের অবতারণা করাই আমাদের প্রধান উদ্দেস্ত। সমগ্র 


» পঃ িজ্পকস পনির নটি বি করি রা নব নর যারা রান রন জেরার লস 


১৮ হুর্য্ের ব্যারেষ্টারী শিক্ষা। 


দিয়াছেন। হিন্দুর ধর্ম-কর্ধ জ্ঞান, বুদ্ধি, রুচি, অভিলাষ, কাগুজ্ঞান, আচার-ব্যবন্ধার 
"যেমনই হউক, তাহাকে অতি কুৎসিত করিয়া দেখাইবাঁর জন্যই আমাদের জন্ম 4” 
তাই, তিনি আমাদিগকে অতি উচ্চ ধরণে গঠন করিয়! লইবার পর, আীর্সেই 
পবিত্র উচ্চ চরিত্রকে কলঙ্কের স্বৃণিত প্কে ডূবাইয়া বিছুধিত' করেন, এবং পরিশেক্ে 
সেই কুৎসিত চরিত্র সহ, আমাদিগকে আমাদের পবিভ্রকৃলে তুলিয়া দেন। এরতদারা 
নভেল ঠাকুর, সমগ্র হিন্দুকে ভাবে ভাবে ও আকার-ইঙ্গিতে বলেন ষে, উচশ্রেণীর_ 
জিদু মহিলারাও বিদুষিতা এবং পুরুষেরাও এমন উদত্ান্ত যে, এরূপ গ্বণিত রমণী 
দিগকে আবাসে স্থান দান করিতে ইত্তঃস্তত করে নাঁ। ফলকর্থা আম্্াৎহিন্দু- 
সমাজের শয়তান,সমগ্র সপ্প্রদা়কে কুপথগামী করাইৰার জন্ট,আমরা চমৎকারুকারিনী 
সাজিয়া হিন্দু সকলকে ধুলিলোচন ও মন্গ্ধ করিয়া থাকি। প্রুস্ত আমরাই তাহা- 
দিকে উচ্ছন্নে দিতেছি, গোলামখানায় খাটাইভেছি, উৎকোচ করিতেছি, 
জননী জন্মভূমির শত্রু করিরা রাখিয়াছি, ভাই ভাইয়ে অবিরত দ্ধ কুরাইতেছি, 
মিথ্যা ও পাপের কার্যে ভুবাইয়। রাখিয়াছি, ধর্ম ও ন্যাক়নিষ্ঠা ভুলাইয়া দিগ্সাছ। 
তাহারাও আমাদের উপাসক সায়া, মায়ের নীম ভুলিয়াছে,পুজ! দেওয়া ছাড়িয়াছে, 
এরং-যাবতীয়রেসৎবার্ষো লিগ হইয়াছে। যাহা হউক “আমাকে গৃহত্যাগ করতেই 
" হইবে এইবপ চিস্তার পর সু্্যমুখী গৃহতাগিনী হইলেন 


৭ + হৃর্ষেষর বঠারেষ্টারী শিক্ষা । ৯২3 


* পরদিবস গ্রভাতেই নগেন্দবাবুর ভবনে এক অভুতপূর্ব হট্টগোল পড়িযঞ্ গেল $ 
বিবাহ উপলক্ষ্যে বাবুর ছয় দেউড়ী বাড়ী আত্মীক়স্বজনে নর-সমুদর প্র ই থই 
করিতেছিল। সেই জনতার মধ্য্থলে এই কলঙ্কের হাঁড়ি কাটিল। ' ্্ীশচন্দ্র এবং 
নগেন্দ্রনাথ, উভয়ে মিলিয়! কুর্্যমুখীর বিস্তর অনুসন্ধান করিলেন; এবং কথাটা 
গোপন রাখিবার বথেষ্ট চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু কোনদিকেই সফলকাম হইর্তে" 
পারিলেন না। কথাটা যেন ঘূর্ণিত পবনে পড়িয়া, ঘুরিতে ঘুরিতে খেলাইতে 
খেলাইতে চতুর্দিকে রাষ্ট্ী হইয়া গেল। তখন তাহা চাপ! দিবার 'জন্ত (সমাটা- 
কৌশলম্থুলত ) এক হৃজ্ুগ তুলিয়া দিলেন। ক্ধ্যমুখী একটা বনের মধ্যে লুকাইয়া- 
ছিল? তাহাকে পাওরা গিরাছে। সে তাহার সইয়ের বাড়ী গিরাঁছে, পাঁচ দিন 


চট টুন... হুর রি তন দে ও সরি সিন নি. নানা রাত তানি 


ইক্ষুর নাম বিষবৃক্ষ । ১৯ 


নর-সমুদ্রে যেন কটালের ঘান ডাকিক়া উঠিল (পানে পোঁকা, এ ছেলে ধরা এ সুর্ধ্য- 
| মু্ী আর এই বন্দেমাতরম, এ সকল একই ধরণের হুজুগ । ইহাকে পতিত বুদ্ধিগণ” 
হডুগ্গ'নলে।, ইহার উৎপত্তির স্থল বাঙ্গালীর দাসবুদ্ধিভরা মাথা 1) 
». ক্রমশঃ বাড়ীর ভিড় ভাঙগিয়া' গেল ।- নগেন্্রনাথ শ্রীণচন্দ্রের গলা ধরিয়া কীদিয়া 
কীদিয়া বণিলেন। পবল তাই! আমি কি করিরা সমাজে মুখ দেখাইব ৮ 
*. জীলচন্্র বলিলেন। “ভাই, আমি আগেই বলিয়াছিলাম " ভাবিতে উচিত ছিল 
প্রতিজ্ঞা, যখন ৮ নগেন্জুনাথ বলিলেন। "ভাই, ধ্ী কথাটি হিন্দু রচিত- 'ইইলে, 
শধধদুলাঁ "ও কথার অনুবর্তী হইতে শিক্ষা পায় নাই ।-__-কোন এক কার্য করিবার 
ু্ে,গসে কার্ধোর ভাবীদল বুঝিবার শক্তি আমাদের নাই) তা” হলে কি,এই সোণার 
ভারত বিদেশীর পদে বিদলিত হয়! আমরা চিরকানই করিয়া পত্তাই। ঈশ্বর 
আমাদিগকে ছি করিবার আগে আমাদের মাথায়, চিন্তা করিবার বুদ্ধি দেন নাই। 
. তাই আমঝসেরূপ উপদেষ্টাকে পাগল মনে করি ।_-এখন কি করি ব্ল [ 


প্রীশচন্দ্র বলিলেন । “উপায় যাহা, তা ভো তুমি নিজেই: বুঝিয়াছ। যখন 
কৃহিনুর! ভ ভাবঝাচিন্তা না ক্রিদা 'এক কাজ করার, এত বড় রাজ্যটা ইংরেজর। 
ডাহা পাইল; 'আার তুমিও বখন না ভাবিয়া এক কাজ করিগাছ, তখন তোমার 
' এই ্ধযুবীরূপ রাজ্যটাও কোন বিদেশীর কপালে ফলিয়া যাইবে ।--তুমি যাহাকে 
' চাও নখ ত তাহাকে পাইয়াছ, তখন হর্স সম্বন্ধে মনকে এই বলিয়া গ্রবোধ দাও 
বে, সে সর গিয়াছে” ৃ ও 
নগরে দত্ত বান্তচিত্তে, বারিপরিপ্লুত নয়নে শ্রীশচন্দ্রের মুখপানে চাহি! 
বলিলেন* “সে নরিলে, পোড়া প্রাণকে সহজেই প্রবোধ দিতে পারিতাম। দেই 
সেহমায়ায় খঠিত ভালবাসার প্রতিমা স্ববূপ স্থর্ামুখী বড়ই কৌমলাষ্গী রমণী) 
কখনও একটি কুটস্ত পুষ্প ফেপিয়্াও তাহাহক প্রহার করি নাই। সেই কুস্থয- 
জ্বিনিন্দিভ কনলবদনা ন।রীরত্র, কোথায় নাঠে, ঘাটে, হটে, নগ্রপদে, নিরাহারে কোড়া- 
কুলী-কন্তা প্রা ঘুরিতেছে!কাল-নিশা সকল আসিতেছে যাইতেছে, আহা সে আদার 
কোথায় পড়িয়া কি ভীষণ অবস্থাতেই সেই সকল কাল-নিশা পোহাইতেছে।-.. 
কর্দমময় পুক্ষরিণীর উত্তপ্তজলে পিপাস! নিবৃত্ত করিয়া, ভিক্ষাবৃত্তিতে পেটু পািয়া 
না জানি তাহার কোমল প্রাণে কতই কষ্ট হইতেছে" পথ চলিতে বদি, কোন 
চট াওয়াড বা লাঠিওল? কাবলীর চো পডিয়। হায় (তি ভেলা নী ০১০০, 


২ সুর্যের ব্যারেষ্টারী শিক্ষা । 


"হাত এড়ান কি সহজ ব্যাপার হইবে। এই সকল কথ! স্বতিপথে উদয় হইলে, 
'িনকে প্রবোধ দিবার কোন উপায় থাকে কি?” 

(নগেন্ শ্রীশচন্দ্রের উপদেশ না শুনিয়া এই বিবাহ করিয়াছিলেন। পীর 
তাহাকে সামান্ তীবস্বরে বলিলেন । "না হয় নে, কোন চোওয়াড়াঙ্গ পুরুষের ধঠিন' 
আলিঙ্গনে পড়িয়া পু'টি মাছ টেপা হইয়া! মরিবে /_-তোমার তায় ক্ষতিবদ্ধি কি 1 
তোমার গলার পাপ নামিয়াছে, তুমি এখন স্বচ্ছন্দ হইয়াছ__-পাপের জন্ত ৭ 
চিন্তা কেন ?--রোদনই বা কিসের?” ) 

নগেন্তু সজল নয়নে বলিলেন। "আমার তায় ক্ষতিবৃদ্ধি কি কন 
এমন কথা বলিলে !--আমার তায় কি1_আমি কি কুষ্যমুখীকে পরিস্্যাগ 
করিয়াছি বা তাহাক্কে ভালবাসতে অ্বীরুত হইয়াছি।_-আমি" কি তাহার বিনা 
অন্মতিতে এই অপরাধ করিয়াছি? আর আমি যে অপরাধ করিয়াছি, এ অপরাধ 
কি কেহ কখনও করে নাই ? একবৃস্তে ছুই ফুল কি কোন কাননেপ্ফোটে না ?” 

জ্ীশচন্্র। “এ উদাহরণেই মরিয়াছ ! একবৃস্তে দুই ফুল ফোটে সত্য, কিন্ত 
এ কথাটা কি ছুই মভীনের উদাহরণে দীড্যুইতে গ্ারে ?--এক তান ছুইটা ঘুড়ি 

. উড়িতে দেখিয়াছ কি?__যদিও উড়ে তবে তাহ! কিভাবে উড়ে,_-একট্ট! উ্ভে্ 
একটা পড়ে, একটা ঘুরে একটা মাথা খোড়ে। সেই সতীনবয় এইরূপে ষ্ক: কত, 
খেলা খেলে, একবার তাহ! ভাবিরা দেখ দেখি ?- জোড়া-ধুড়ি সাম্বাঁন কি. 
আমাদের কার্ধ্য?__অন্ত একটি স্তাকাটা ঘুড়ি আকাশ দিয়া যাইনু্দখিয়া, 
তুমি তোমার ঘুড়ি গ্রথিত ডোর দিয়া ভাহাকে জড়াইতে গেলে কেন $- জড়াইতে 
গিরা তোমার নিজ থুড়ির চোর কাটিয়া গিয়াছে । এখন আর তাহার জগ্ত ঞ্টাদিে 
কি হইবে? সে যে, পথের ত্রিশূলপাণি ছৌঁড়াদের হাতে পড়ি! * হাড়েমাসে 
গুঁড়াইবে তাহা স্থির নিশ্চয়।-_সে খেয়াল ছাড়িয়া এখন সত কুন্দটি রক্ষা পায় সে 
চেষ্টায় থাক। মনে রাখিও তোমার এবং ভার সুতায় এখন গ্রন্থি পড়ে নাই।» 

নগেম্্নাথ আর কিছু বলিতে না পারিরা শ্রীশচন্দ্রের চরণ ধরিয়া, প্রবল বেগে 

- রোদন করিতে লাগিলেন শ্রীশবাবু তখন তাহাকে প্রবোধ দিবার মানসে বগিতে 
লাগিলেন। -পতুমি বালকের মত, অত রোদন করিতেছ কেন? তুমি সুর্যমুখীর 
মহিম। বোঝ না তাই ভয় পাইতেছ। হুর্যামুখী গঙ্গার ক্তীয় যেমন পবিত্র কলেবরা, 


তেমনি পতিপরারণাঁ আধার তেমনি দু্টবুন্ধি। পিত্রালয়ক্ূপ গিরি কন্দর হইতে 
নির্তি ভইরা লীলার লালা ভ পর্যাটিনিকনিনী পীম্টর ৬ ৬ এ 


ইক্ষুর নাম বিষবৃক্ষ। ২ 
 শ্রীদুখ বিধৌত করিয়াও অপবিত্রা নহে ;-_সেই ভ্যঙ্কর ক্রোধকারিণী চণ্তাপরপা 
. গল্তা, যেমূন সহজ সহতর চোওয়াড়, সংসেৎ 'বাক্তিকে জলে নিমজ্জিত করিও” 
করার খজিয় অবস্তিতা নহে;_সেই জগতোৎছুল্লকারিণী ভ্রীবগাঁলিকা গঙ্গ যেন 
ঠপ্রযৌতক্রোশে-বিবশা হইয়া, জাঙ্গারোজ্ঘন করতঃ দূর প্রেমিকের মিঞন সাক্ষাতে 
পরিতৃপ্ত! ইইয়া”আবার ধীরচিত্তে প্রত্যাগমন পূর্বক স্বীয় বন্ধনমধো প্রবিষটা হইয়া, 
*নুষীর ছ্টমনে পতিনিকেতনে, গমন কক ভোরের হও তেমনি, 
খ্সকাতরে. প্রেম বিলাইয়া, পথে-বাটে মধু ফিরা 
নধর হইবে ।-এতে তোমার বা স্াখীর রনি 
শাকির ভূমি আমার চোদ্দপুরুষের নাম ধরিয়া গালাগালি দিও 
্ামুখী হিনদুসমার্ু্র পাশকর! দেবী হইয়া আসিবে। সে যদি বীইবা্ি 
আমার বাড়ী ইস! যাইত; আদি তোমার ভ়িকেও তার সঙ্গে পাশ করিতে 
 .পাঠাইতমি॥ *উ'ঠয়েই বারিষ্টার হইয়া আদিত।” 
ভ্রীশচন্দ্রের প্রবোধ বাঁকাগুলি নগেন্দ্রকে অধিকতর শেলবিদ্ধ করিতে লাগিল। 
তিনি স্থৃতির নয়নে বিভীষণ দর্শন করিতে লাগিলেন ১-যেন তাহার স্ত্রীকে লইয়া, 
খ্সানাক্ষলর ইতর-জাতীয়'লাকেরা নানাগ্রকারে অপমান করিতেছে ।__-আবার -. 
॥ দেখিক্লন, যেন কলুতকগুল! গোরা শিকার করিতে আসিয়া; একস্থানে হৃর্যামুখীর 
সাক্ষাৎ পাইাছে। তাহার! তাহাকে সাদরে গ্রহণ করিয়া মধুর আলাপে. মনগ্রাণ 
ছে । পারপেকে বিদাবের সময, হার হাত, বি অনি 
বলিতেছে।৪ 3890 ৭5 1 8৪11 7069 ৩8৮0, 
87, »5 159৪7 1”. নগেন্্ আবার শাহী বি ষ্ঠ পাইপের 
ঘেন, করকুপুল! হামাজামা-পরাকাবুলী, স্র্াুখীকে এক নির্জন জনের ঘাটে 
ধরিয়াছে। স্থ্ধামুখখী কাবুলী দেখিয়া মুচ্ছাপ্রাপ্তা হইয়াছে। 
(নভেল ঠাকুরের ছুষ্াকল্পনা সকল পাঠ করিরা ইদানীস্তন মুসলমানদের 
'মাখাতেও মন্দকল্পনা জাগিতে আরস্ত করিয়াছে নডেল ঠাকুর যেমন স্বী়জাতিগত 
: রমণীদিগকে অসতী করিম দেখাইয়াছেন, ইহারাও তাহার অন্থকরণ করিতে ধরিয়া, 
পথিত্র এস্লামকুলে- কালিমারস্ার করিতেছেন। “মোস্লেম-সাহিত্য-সমিভিষ্টা 
তবে কিসের জন্য গঠিত হইয়াছে, তাহা আমরা ভাবিয়। পাই না?) 
এইরূপ খেয়াল দেখিতে দেখিতে নগেন্্রনাথের মন অত্যন্ত বিকৃত হইয়া 
পড়িল। “তিনি শ্রীশচন্তরকে আর কিছু না বলিয়া একাকী কাছারীর দিকে গমন 














২২ স্ত্রীর অনুসন্ধানে বাঁধু সেবন। 


' করিলেন। নফির হাতে জমিদারী এবং মহলাদির আদায়পত্রের ভার দির, 
শতিনি একর হুর্যামুবীর অন্থসন্ধানে বহিগত হইলেন। যেখানে যেখানে কাদের” 

আড্ড/% দে সকল স্থল তন্স-বিঙ্ঞন্প করিয়া অনুসন্ধান করিলেন? , কত্ত" ₹কান 
তই তাহার পাতা পাওয়া গেল না। (ঠাকুরের ইচ্ছা না হলে পাইবে ক.) 






রী 


2৮ জট ভ্রীর অনুসন্ধানে বায় মেবন। প্র “৮ 


সেদিকে দেবীপুরের দেবেন্রবাবু, কুন্দনন্দিনীর গৃহশূন্ত দেখিরা হীরার পটার 
করিতে লাগিলেন। অবশেষে, হীরাকে স্বীয় আদেশের দাসী করিয়া রীবিবার 
মাসে (নভেল ঠাকুরের আদেশ মতে এবং বিদ্যাসাগরের বিধ্রাবিধাহ প্রথা 
মতে) তিনি তাহাকে বিবাহ করিলেন। (পাঠক বুঝিয়া যাইন্েন, বিদ্যাসাগর 
মহাশয়ের বিধবা-বিবাহের তাৎপর্য গুলি, কিরূপভাবে গ্রহণ করিয়া, ঠাকুর কি ভাবে 
বিধবা-বিবাহ দিয়া, কি ভাবে তাহাতে বিষফল ফলাইয়া ইক্ষুকে বিষবৃক্ষ বলিয়া 
গোামবৃদ্ধি অনসাধাররঁকে ধুলি-লোচন করিতেছেন! 

হীরাকে বিবাহ করিয়া, দেবেন্রবাবু, কুন্দনন্দিনীকে আনিয়। দিবার জন্ত হার 
প্রতি গীড়ন করিতে লাগিলেন। হারা দেবেন্্রকে বিবাহ করিয়া বিষম 'জালার 
পড়িয়া গেল অষ্ট প্রহর গীড়ন সহা করিতে না পারিয়া পরিশোষে পে/বিষপান 
করিয়া প্রাণ দিতে প্রস্তত, হইল। (বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবা রাহের মর্ম 
সুকল, ঠাকুর দে তীহার হাড়ে হাঃ বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাহা তিনি এই হইনি 
বিধবার বিবাহ দিরা। বেশ গ্রমাণ দিরাছেন।_-ঠাকুর তুমি যদি ইক্ষু, নতি তাহা 
হইলে আদর গরুল খাইয়া মরি কি 1?) 

হীরা একস্থল হইতে গরল সংগ্রহ করিয়া আনিল। বিষ ভক্ষণকালে তাহার 
চিন্তার উদদ্ধ হইল) সে ভাবিল, “আমি কেন বিষ খাইয়া মরিব? যে আমার্কো 
জালাতন করিতেছে, মদের সঙ্গে মিলাইয়া তাহাকেই এ বিষ খাওয়াইব।” পত্ন্ধ সে, 
সেই বিষ কৌটায় মোড়ক করিরা তুলির রাখিল। কিন্তু সমগ়ান্তরে তাহার চিন্তা- 
স্রোত মুখ ফিরাইল, তখন দে ভাবিল ; “আমি স্ত্রী হইয়! স্বাদী হত্যাই বা করিব 
কেন? যাহার জন্য আমার স্বামী এরূপে পাগল হইব, আমাকে পরিত্যাগ করি- - 


ইচ্ছুর নাম বিষবৃক্ষ । ঠ্ 


“ শাগিবে.। - আমি নির্কিবাদে আপন রাজ্য আপনি ভোগ করিতে পান্ধিব।* এইফপ. 
, সিকি হীরা কন্বের সর্বনাশ অনন্ধান করিতে লাগিল। ূ 
-৯(জাঠর, আপনার স্মরণ থাকিতে পারে, যে রাত্রে কুন্দনন্দিনীর পিতা! মরিয়া- 
ছ্িষখ*সেই তরে নভেল ঠাকুর কুনদনন্দিনীকে এক অপরপ স্বপ্ন দেখাইয়াছিলেন। 
সেই স্বপে কুন্ের স্বীয় মাতা ঠাকুরাণী আকাশে বসিয়া, কুন্দকে ছুইজন নরমুষ্থি 
দর্শন কুরাইয়াছিলেন।., ন্সধ্যে একজন নগেজনাথ, ন্তজল হীরা । হীরাক 
গেখাইয়া" বনিয়াছিলেন। “এই শ্তামালী, নারীবেশে রাষ্ষবী,, ইহাকে দেখিকে্‌ 
পলারন করিও» কিন্ত হীরা যে কুনদের প্রতি কি এমন রাগী কার্য করিল, 
তাই আমর ঠাকুরের জটিণ কলপনারাশি মহন করিয়াও : বুঝিতে. পারিলাম 
না। * কু্ন্দিনী স্বেচ্ছায় এবং স্বহস্তে বিষ পান করিয়া মরেন। 
আনিয়। দিয়াছিল, দেখাইবার জন্ত মাত্র, হীরা সে বিষ তাহাকে ভঙ্গণ করিতে থলে 
নাঁই। বরং বুঝনইয়া বলিয়াছিল, ছি: অপরাধিনী না হইলে বিষ থাইবে 
কেন ?--ভাল, যেন বিশ্বাস করিলাম যে, হাই কুন্কে ছল-ফীলে বব: খাওয়াইয়া- 
_ ছিল-_এবং তাহাতে তাহার উদ্দেস্ত এই ছিল যে, কুন্দ রিলে ে তাহীর গ্থাযীকে, 
এযিবেঞ খে কুক মারিয়া হীরা তীহার স্বামীকে ফেলিয়া পলায়ন করিল কেন? 
শেষে গ্মগলিনীই ব] হইল কেন? কেন আর, নইলে ইক্ষৃকে বিষবৃক্ষ, প্রমাণ করা 
শ্যাইবে কেন? (যে ভাবে বুঝাইলে পতিত বুদ্ধিগত ব্যক্তিদের নিকট যশোলাভ 
*করা ফাকসখুকু এখানে অবিকল সেই ভাবেই বুঝাইয়াছেন। ) রর 
নগেন্্নাথু বিদেশ হইতে ষে সকল পত্র পাঠাইতেন, তাহা দেওয়ানজির . নামেই 
পঠাইকেন। কুন্দনন্দিনীকে একখানিও পত্র দিতেন নী! 1 : €এধার্নেঠাকির কেমন, 
সু্দর্রূপে হিন্দুর-স্বভাব-চরিত্র আঁকিয়্াছেন। পিশুবুদধি হিন্দুরা নয়নের প্রলোভনে 
» পড়িয়া, কুন্দে্ মৃত পুতুলটিকে পাইবার জনয, নিপ্রাহার পরিত্যাগ করিয়া, হাত-পা 
ছড়াইয়! কাদির থাকে ; আবার যথন সে, সেই পুভুলটি পায়, তখন তাহাকে পইয়া 
"সীচ দণ্ডের খেলা থেবিযা, আন্তাকুড়ে ফেলিয়া দেয়। অর্থাৎ হিমুর ছরবীক্ষণ বুদ্ধি 
. একেবারে নাই। নিরেট দূর্থেরা বাছ। বুঝিতে পারে হিন্দু পপ্তিতেওঁ তাহা বুঝিতে 
পারে না। তাই স্বলি ঠাকুর, হিন্দু যি তাই বুঝিত, তাহা হইলে ইন্ষুকে বিষবৃক্ষ 
গ্রমাণ করা বাইত কি? আপনার এইরূপ সহ দোষ মার্জনা করিয়া একমাত্র 
ভাধার সৌন্দর্য্য দেখিয়া আপনাকে কি সাহিত্য সম্রাট উপাধি দিত?) 
_:. কুদনন্দিনী স্বানীর সমাচার পাইতেন না, হীরা. তাহাকে সমাচার পাইবার: 














দা শুতে বেন জানিযাও জাদিত না কুননদিনী হিলাসইলে এক কিন 
বসু 'অও্জানজির হত আলাপ করিতে ভীত: কোদলিকেই- বি 
জল নী (সর ঠাডুর কুলের এই অবিশ্বাসিতাট সুকাইযাছেনক 
দ্ধ রি 
,. নগেক্রনাথ, কোনরপেইসু্বাুবীর উদেশ পাইবেন না। (আরা বুলি/ভিনি 
ুর্যামুখীর অন্ুসন্ধানেই ছিলেন-না | - তত নার নন রজার জাবি 

জত, এবং দেশের, লোকের: দিক -দৌরকা রী $ 












মপুরের সবীরপ-দেবনে যাইতে হইয়াছিল ।-_তিনি- দি বীর জাই: 
শ্বাকিতেন, অহা হইলে কথাটা পুলিষকে জানাইতেন এবং সংবাদপ্রতেও বিজ্ঞাপন 


দিতেন।- 





পলাতক মেয়েদের জ্ত ধনাঢ্য সর্বদা পথে প্রস্তুত থাকে |) ' ৪26 রঙ 

নগেন্নাথ মধুপুরে যাইয়া দেওয়ানজির নিকট হইতে একখানি টু পাইল : 
€সই পত্রের সহিত শিবপ্রসাদ শক্খা নামক একত্র পু ছিলএ 
সেই পন্র পাঠ করিয়া জানিতে পারিলেন যে, ইনি বস -বুড়ীতে ক্্দখী 
অবস্থান করিতেছেন.  নগেরাযার হর্দণির গ্রামে গেলেন। (পোঠককে বলির. 
রাখি !-__এই হরমণি একট উপপত্িকে লইয়া গ্রামের প্রাস্তভাগে বাস করিত; 
নভেল ঠাকুর এ কথ) তাহার, জটলোক্তির মধ লুক, আমাদের এইর 
“ গনিত করিতেছেন £--) 

্াযুতী বলিতেছেন। যে দিন আমি রচারীর সহিত হরি বাট 
আসি, সেই, দিনই তাহার গৃহ দাহ হইয়াছিল। হরমপি গৃহ মধ্য পুডিয়, মরিয়া 
ছিন। সেই দগ্ধ দেহ দেখিয়া গ্রামের লোক মনে করিল,হরমণি পলাইনাছে 
কোগিনীটা পুড়িছা মরিয়াছে । (এ কথাটি ব্ম্মচারী, জানিতে না, র্াদী জানিলেন 






ইক্ষুর নাম বিষবুক্ষ। হ্৫ 


»কি করিয়া পাঠক এ কথাটা কেমন! বিশ্বীসঘেগা বটে? যাহার গৃহে 
অন লাগে, সে চারিদিক চীৎকার করিরা। লোক জাগার, অথবা সে গ্রাম ছাড়িনা " 
পলারন করে গ গ্রামের লোকেরা কি গাঁজাখোর ছিল যে, হরমণি পলায়ন করিয়াছে 
খলিরা বিশ্বাস করিল।- ঠাকুর যেন আমাদের কাণ ধরিয়৷ মামার বাড়ী দেখাইস্রে- 
ছেন। আশ্চর্য এই যে আমরাও তাই দেখিতেছি।-_আমরা বলি £--) 

্ুথী গৃহত্যাগিনী হইয়া, নানা দেশ পর্যটন করিলেন। পথিমধ্যে প্রচুর 
ঈরিম্বণে স্বেচ্ছাচারিতা ও বহু ব্যক্তির প্রেম লাভ করিয়াও তাহার সুখ হইল না 
অবুেষে তি তিনি গৃহে প্রত্যাবর্তন করাই দিদ্ধান্ত করিম্মাছিলেন। পথ পর্ধ্যটন করিতে 
করিত" একস্থলে ক্লস্তা হই পথের ধারে শয়ন করিরা নিদ্রিতা হইয়া পড়েন। 
সন্ধার পর তাহার চেতনা হয়। চাহিয়! দেখেন তাহার পার্থ এক ব্রহ্মচারী বহি 
তাহাকে বাতাস করিতেছেন ।-_উঠিযা বসিয়া দেই জাল ব্রদ্ধচারীকে দেখিয়া 
তীহার মনে হুইল বে, 'দকল প্রেম করিলাম ব্রহ্মচারী মুখ গোড়ান হয় নাই + 
তখন তিনি সেই প্রক্মচারীর সহিত প্রেমালাপ করিলেন। ব্রহ্মচারী কুর্ধ্যমূখীর প্রণস্ষে 
বড়ই মধু পাইলেন । তিনি তাহাকে লইয়া কয়েক দিন ধরিয়া বনে বনে বেড়াইলেন। 
স্ম্্যাগুী নেই কয়দিনেই বন্ধচারীকে চিনিতে পারিয়। তাহার প্রণয়ে প্রণাম করিবার 
রর » চেষ্টা পরিতেছিলেন্ন। চতুর ব্রহ্মচারী তাহার মনোগতভাব বুঝিতে পারিয়া, তাহাকে 
সঙ্গে করিঝা হর্মণি নামে তাহার উপপত্রীর বাড়ীতে লইর়া গেলেন, এবং হরমণিকে 
বলিলেনন্+ ঞই রমণী পীড়িতাবস্থায় পথের ধারে পড়িয়াছিল। ই'হার চিকিৎসা 
করাইৰ বন্দি তোমার আশ্রয়ে একে আনির়াছি। হর্মণি বৈষ্ণবী, জাল সন্ধ্যাসী 
মিবপ্রশ্দর কথ। বিশ্বাস করির। স্র্ধাদুণীকে তাহার গৃহে স্থান দিয়। রাথিল। কিঞ্ত 
অন্পদিনের "মধ্যেই সে জানিতে পারিল ষে, ক্র্যামূখী পীড়িভা নহেন, তাহারই উপ- 
সভীন।--তখন সে, কুর্যমুখীকে তাহার স্বানীসদনে পাঠাই! দিবার জন্য, শিব- 

, প্রসাদকে বারংবার বলিতে লাগিল। শিবপ্রসাদ অগত্যা নগেন্্রনাথকে পত্রদারা 
হরমণি বৈষ্ুবীর বাটিতে তাহার স্ত্রী আছে বলিয়া ডাঁকিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু 
নগেন্জ আসিবার পুর্বে সুর্যযমুখীকে লইয়া, থে কৌশলে তিনি পলায়ন করিবেন, 
তাহার পন্থা আবিষ্কার করিয়া! লইলেন।-_একদিন নিশার গভীরে পাপিষ্ঠ শিব- 
প্রসাদ সুর্যামুখীকে সঙ্গে লইয়া এবং হরমণিকে নিপ্রিতাবস্থায্ গৃহাবদ্ধা কক্রিয়া 
ঘরখানিতে আগুণ দিয়া পলায়ন করিলেন ।_ সুর্যামুখী দেখিলেন তাহার সহধিক 
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২৬ পাশকরা ভাধ্যা । 


সঙ্গে করিয়! গ্রাম হইতে অনেক দুরে যাইয়া, তাহাকে এক নির্জন স্থলে বসাইয়া* 
বলিলেন। “তুমি ক্ষণকালের জন্ এই স্থানে অবস্থান কর, আমি এখনি আসিঞক।” । 
এই বলিয়া, শিবগ্রসাদ শ্রামের দিকে গমন করিলেন। গ্রামে পর্রবেশ করিয়া 
দেখিলেন, হরনণির গৃহ পুড়িযা ভঙ্দীভূত হইরা গিয়াছে। গ্রামবাদীরা হরমর্ণির 
পোড়া অস্থি-পঞ্জর ভক্মরাশি হইতে পৃথক করিয়া, তাহা সুর্য্যমুখীর” অথবা হরমণির 
পরজরাস্থি তাহা স্থির করিতে পারিতেছিল না। শিবপ্রসাদ বলিলেন__“হ্রম্ধি তাহার 
শ্াসীর বাড়ী গিয়াছে ; আমি তাই শুনিরা, সূর্যযমুখীকে কাহার নিকুট রাখিয়া" গেল, 
জানিবার জন্য গ্রামে আদিরাছি। এক্ষণে দেখিতেছি হতভাগিনী ধাম এইন্ধুপে 
পুড়িয়া নরিয়াছেন।__শিবপ্রসাদের এইরূপ বলিবার উদ্দপ্ত এই যে,__যদিই লগেন্দর. 
নঞ্গা তাহার পত্র গ্রমাণ সুর্যামুখীর জন্য গ্রামে আসেন,তিনি ৃর্ধ্যের পুড়িয়া মরা সংবাদ 
পাইলে, আর সীহার অনুসন্ধান করিবেন না। সে অবস্থায় তিনি ক্যমুখীকে চির- 
কালের জগ্ত পাইয়া যাইবেন। রি 

আমাদের নভেল ঠাকুরের মত সরল বিশ্বাসী গ্রামবাসীরাও শিবপ্রসাদকে ধর্ম 
পরায়ণ সন্ন্যাসী ঝ| ব্রহ্মচারী বলিয়া মান্ত করিত। তাহার কথা ভাহারা অবিশ্বাস 
করিল ন]। সেদিকে স্র্যামুখী ব্রহ্ধচারীকে কদলী প্রদর্শন করিয়া স্বীর গন্তর্বা, 
পথের অনুসরণ করিয়াছিলেন। সন্াসী আসিয়া সুর্যামুখীকে আর সেখানে দদখিত্ক ॥ 
পাইলেন না। এদিক-সেদিক-অন্ুসন্ধান রি করিতে তিনি পি বিনপুরে 
আঁসিলেন। সেখানেও ক্র্ামুখীকে দেখিতে না পাইয়া কিক: জোর * 
নিকট গেলেন। এবং শ্রীশবাবুর নিকট টি পর্যাটন সঙ্ধন্ধে' কিবিধী কা্নিক 
গল্প শোনাইরা চলিয়া যান। (নগেন্দ্রকে পত্র দিবার পর, শিবপ্রসাদ র্ধামুনীফে 
লইয়া কি উদ্দেশে কোথায় যাইতেছিলেন, সে কথ! পতিতবুদ্ধি পাঠুকগা বুঝিবেন 
কি? যদি নিজেই তাহাকে বাড়ী পৌছিয়া দিবেন তবে নগেন্্রকে ডাঁকিলেন কেন ?)' 


৯% পাশকরা ভার্যা | + ৯ 


এই ছুষ্ট শিবপ্রসাদ বদি সভ্য ত্রহ্চচারী হইবে, আর সে কুর্বামুখীকে সঙ্গে 
করিয়া আনিয়া, তীহাকে এক-্থলে রাখিস্জা আসিবে, ভবে সে, সে কথা৷ গোবিন্দ 
পুরেও জানাইল না এবং শ্রীশবাবুরও নিকট গোপন করিল কেন? সে ক্্্যমুখীর 
৬ এ ০৯ দীন লে কিক তাঁত?ক কাভার বাড়ীতে কোথা বাখিল: 


& ইক্ষুর নাম বিষবৃক্ষ। ২৭ 


এই মূল কথাটা লুকাইল কেন? ব্রন্মচারীর এ কেমন ভগ্তাসী! নভেল ঠাকুর 
" বলিয়াছেন বে, এই সন্্যাসী স্র্যমুখীকে কোলে রিয়া, হরমনির গৃছে লইয়া 
' গিঁয়াছিল। পরস্ত্রীকে কৌলে করিলে তার কি পাপ নাই ?_-তবে কু্য্যমুখী বাড়ী 
আস্রার দিন, রাত করিস ঠাকুরকে লইরা৷ বাহির ইইয়াছিলেন কেন? তাহারা 
হরমণির ঘর হইতে বাহির হইলেই সে দিকে ভার ঘরে আগুন লাগির৷ সে পড়িয়া 
মরিল হন? আর এই ঠাকুর ঠাকুরাণীদ্বয় সেই ঘর পোড়া সন্বস্থীয় অজ্ঞাত কথাটা 
কেমন রিয়া জানিল? শিবপ্রসাঁদই ব! পথ হইতে গ্রামে আসিল কেন ?+ নব 
আমর বণি__হৃর্যযমুণী সেই ছষ্ট শিবগ্রসাদের হাত হইতে পলায়ন করিয়া! 
গোরিনপুরের নিকটবর্তী একস্থলে আসিগ্লা, একাকী গ্রামে প্রবেশ না করিয়া, এই 
তাহার *বিলাত-গাখকরা [বুদ্ধিবলে, কোন এক"গৃহস্থেপ্প বাড়ী লুকাইয়া থাকেন। 
তাহার উদ্দেপ্ত «এই ছিল যে, কিছুদিন তথায় থাকিবার পর বাড়ী যাইয়া বলিবেন যে, 
তিনি গৃহ হইতে নিশ্বাস্তা হইয়া অবধি এ স্থলে বাস করিতেছিলেন। এবং 
এইকূপে তিনি এক বৎসরকাল পরগৃছে বাস করিয়া, তাঁহার নববিবাহিত স্বামীর 
প্রতি তক্তি দেখাইদ্লাবেন।”-_বটনাক্রমে কথাটা অন্তরূপে দীড়াইস্া! গ্রেল। 
এগোবিন্দপুরে স্্যামুণীর মৃত্যু সংবাদ রাষ্ট্র হইয়া গেল।--তখন পাশকরা হ্্যমূখী 
*মনে মূনে এক নুতন কৌশল আঁটিরা ফেলিলেন।-_যে দিন নগেন্ুনাথ গৃহে প্রত্যা- 
শবর্তন করেন, সেই রাত্রে সথ্ধ্যমুখী গোবিন্দপুর্রে আসিয়া, গোপনে গৃহে প্রবেশ 
“করিলেন ,পবং,একস্থলে লুকাইয়া বহিলেন, নগেন্ছ শয়ন করিলে, এবং আবাসবাসীরা 
সুপ্ত হইসে, রাখী ধীরে বীরে পিড়ীর নীচু হইতে বাহির হইয়া, তাহার কক্ষমধ 
বেশ ক্লুরিলেন। নগেষ্র হুর্যাকে দেখিয়া তাহার প্রেতাত্মা বলিয়া স্থির করিলেন 
এবং বিকশিচিত্তে তাহার চরণ ধরিয়া পড়িরা গেলেন। র্য্যমূদ্বী নগেন্দ্রকে নাকে 
মুখে কাঁদাইরী তবে আন্ম-পরিচয় দিপেন। অনেকদিনের পর স্থামী-ভার্্যায় 
পুনর্শিলন হইল। নমন্ত গৃহে আনন্দের বান ডাকিয়া উঠিল। কুর্ধামূখীর জতীত্ব 
*ঈশ্বদ্ধে কেহই সন্দিহান হইল না। শ্রীশচন্্র বলিতে লেন, “দেখলে নগেন ! আমার কথা 
সত্য হইল কি না?_-পাশকরা ভার্ধা পাইলে কি না?” 
(যে সকল লেখক স্বকীয় কল্পনা হইতে, যে নকল নায়ক-নায়িকার জন্ম দেন, 
অন্তাপ্ত কবিদের কল্পনামতে, সেই সকল লেখক, দেই সকল নাঁয়ক- নায়িকাদের 
জন্মদাতা বা পিতা । আদাদের নভেল ঠাকুরের বংশাবলীতে শৈবলিনী, পদ্মাবতী, 


বস... মু রনিযরিরিরা ব্রা রারারারা পার 


২৮ পাশকরা ভার্য্যা। 


কল্যাতী,স্থতধ্যমুখী, হীরা, ইত্যাদি ইহারা “পাশকরা-কন্ঠা' _-আজ নগেস্্রনাথের 
বাড়ীতে মহোত্ব, সুতরাং এ সকল পাঁশকরা কন্তারা৷ কুটুম্বস্বরূপে সুরধ্যমুখীর দর্শনে 
আসিয়াছেন। এই মহা মহিলা-সভায়, পাশকরা কন্যাদের মান্ত অতিশয় অূর্িক 1 
 ত্তাহারা আসন পাতিয়া সভার মধ্যস্থলে বসিলেন। এবং ধাহার যে সর্াটন ৃত্ান্ত 
লইয়া আলোচনা করিতে লাগিলেন ।_-কতস্থলে কত পুরুষকে কি তাবে উদ্ই্রস্ত 
করিয়া,কি কি কৌশলে তাহার নিকট হইতে পাশ বাহির করিয্পা লইয়াছেন, দে 
*সকল কথা সালগ্কার বিবর্ণিত হইতে লাগিল । পাশবিহীন| নারীদল, পিল মধ্যে 
মূর্খ রমণীবৎ অবাকৃভাবে দীড়াইয়া তাহাদের পর্যটন কাহিনী শুনিতে লাগিল” এবং 
মনে মনে আপনাকে আপনি তিরস্কার করিতে লাগিল--“এমন পোড়ারটুহ্ীও 
জন্মিরাছিলাম, জন্মটা বিফল করিলাম, একট! ছোট-খাট পাশ করিতেও া্িলাম 
নু) বিবেচনা করি এইজস্তই, বঙ্ছিম্পড়া মেয়েরা! পাশের দিকে 'আস্থাম্রতি হইয়াছে? 
(লেখকদের জ্ঞান-গুণ, চিত্ত-চরিত্র, চাল-চলন, আচার-ব্যবস্ৰারাদি সমুদায়ই 
/ তাহার গ্রন্থনধ্যে প্রকটিত থাকে $ এবং পাঠকদের মধ্যে অনুশীলন গরঁক্তি ধার বতদূর 
প্রবল, তিনি ততদুর তাহার অন্ধুশীলন করিতে পারেন। যিনি কখনও যাহা দেখেন 
নাই_-শোনেন নাই, তিনি দে কথার কল্পনা করিতে পারেন না। এবং ধিনি অনেক 
দেখিয়াছেন, তিনি দশটা অজানা কথারও কল্পনা করিতে সক্ষন। কাঁজেইগ্নভের্প, 
ঠাকুরের গ্রস্থাবলী পাঠ করিয়া আমরা যাহা দেখিতেছি, তাহাতে এই বুঝিঠেছি যে, 
“হিন্দুজগতে লম্পটের! দেবতা এবং লম্পটীরা দেবী আমরা বঙ্গবানী, 5হিনু'জগগ*। 
যে কেমন, তাহা আমাদের চোখে দেখা বলিগা আমরা ঠাকুরের কথা ধু করিতে 
পারিতেহি না । আবার যখন অনেকানেক হিন্দুর মুখে ঠাকুরের গ্রশংগা শুনি, তখুন 
যেন উদ্ভ্রান্ত হইয়া! পড়ি, ভাবিতে থাকি-_'তিবে কি হিন্দুরা সতাসত্যই বে্ভী-বিলাস- 
জাতি, আবার ভাবি_-না৷ না, মূর্খেরাই ঠাকুরের দমবাজীতে ভুলিমছে।_ জ্ঞানী 
মাই ঠাকুরের নিন্দা করেন ।-_বে সত্য কথা এইবার গ্রকাশ পাইবে!) 
পাশের গুণে সুধ্যমুখী নগেন্রকে ভূলাইলেন। নগেন্দ্র তাহাকে কুলে গ্রহ 
করিলেন, তাহার সতীত্ব সম্বন্ধে কেহ কোনরূপ সন্দেহ করিল না। কারণ তিনি 
নপাশগৃহে প্রবেশ করিয়া, যে ভাবে আকাশম্পর্শী ভালবাস! দেখাইয়। নগেন্দ্রকে 
মন্্রমুগ্ধ করিলেন, মেরূপ ভালবাসা, পাশকরা নারীরাই দেখাইতে পারে। তিনি যদি 
সত্যসতাই নগেন্্রকে এরূপ ভালবাসিতেন, তবে ঘর ছাড়িয়৷ পলাইতেন কি র্‌ 
্যমুখীর বন্তৃতায় আমর৷ অবাক, হিন্দুভায়ারা নির্বাক ! 


ইক্ষুর নাম বিষবৃক্ষা ২৯ 
১০ ঈ কুন্দ কেন বিষ খায়? % ৩০ 


" ঠাকুর বলিতেছেন--ান্রি বখন দ্বিতীয় প্রহর, তখন নগেন্সবাবু বাটা আসি- 
লেন। কৃর্ধ্যুীর মৃত্যুতে তিনি অত্যন্ত শোকাতুর ও কিং-কর্তবা-বিষুড় হইয়া- 
ছিলেন। তীহার মানসিক এবং বাহিক অবস্থা অতিশয় শোচনীয় এবং ভীষণ 
ভাবাপন্ন হইস়্াহিল। তিনি ধন ঘন মুচ্ছ্ণ খাইতেছিলেন | তিনি এই মানসে গৃহে 
আসিয়।হলেন্‌ যে, তিনি সযাুখীর শয্যায় শরন করিয়। প্রাণ ত্যাগ করিবেন! 

সাহার এইরূপ শোকাবহ অবস্থা দেখিয়া তাহার শক্ররাও ছুঃখ প্রকাশ করিয়াছিল, 
(ক্ননন্দিনী যে, তাহার অবস্থা দেখেন নাই, এমন কথা হইতেই পারে না) যখন 
বাড়ী নৌছিতে রাত দ্বিতীর প্রহর হইয়াছিল তখন নগেন্্রনাথের শয়ন করিতে রাত্রি 
তৃতীয় প্রহর হইয়া থাকিবে ।_-যাহা হউক, তাহার সেই শোচনীয় অবস্থায়, নোই 
নিশাবশিষ্ট সমরটুকুর মধ, নগেন্সনাথ ুন্দনন্দিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারেন 
নাই, পারাও ' একান্ত অসম্ভব ।__কুন্দনন্দিনী সেই অভিমানে, এমন উদ্বিগ্লচিভ। ও 
বুদ্ধিবিপুপ্ত। হইয়া পড়িলেন যে, সে সেই বেগ সাম্লাইতে না পারিয়া, আপন গলায় 
আপনি বিষ টালিয়৷ দিলেন ।---এমন না হইলে কি সম্রাট কল্পনা! আর আমরাই 
কি সাধারণ হনুমান, মুখ গুঁড়িলেও আমাদের আকেল খুলিবার নহে। আমর! যেন 
 ঠাকুদের পোষা বানর, ঠাকুরের ছড়ি দেখিয়া লঙ্ক] ডিঙ্গাইতেছি। ) 
কুদ্নন্দিনী যে কেন বিষ খাইয়া মরিল, আমর! তাহার কারণ ঠাকুরের জটিল 
কল্পনা স.ট পিয়া পাই না। ঠাকুর বলিতেছেন-_প্নগেন্দ্রনাথের বাটা আসিবার 
পুর্ব হইতেই, কুন্দননিনী স্বীয় ত্যু স্বল্প করিয়াছিলেন তবে, মরণটা হবামীর- 
আমা-তন্ত স্থগিত রাখিয্াছিলেন। তাহার মরিবাঁর ইচ্ছ! জন্মিবার কারণ এই 
হইরাছিল ফে_-তাহাকে বিবাহ করিয়। নগে্্রনাথকে বিপদাপন্ন হইতে হইয়াছে। 
তিনি ইভঃপুর্বে নগেন্দ্রনাথকে দে কথা বলিরাছিলেন। «কি কক্সিলে বেমন ছিল 
৯তেমনি হয়! তর্থাৎ কি করিলে কৃর্ধাসুখী ফিরিয়া আসে !”- স্্যমুখী তো ফিরিয়া 
আপিয়াছিল, নগেন্দের তো ছুখে.কাটিয়াছিল তবে কুন্দনন্দিনী বিষ খাইল কেন? 
পাঠক, ঠাকুরের খেলা বুঝিলেন কি ?_ ঠাকুরের কর্পনা থে কখন কি ৰলে, তাহার 
অন্ত পাও। ভার ।-বলুন দেখি পাঠক, কুন্দনন্দিনী-তবে, কি কারণে, কি বুবিয়া 
নিজকে কি অপরাধে অপরাধিনী করিরা বিষ পাঁন কর্রিলেন ? 
_. তবে শুনুন !--নগেন্্রনাথের অন্পস্থিত থাকায়, কুন্দনন্দিনী সে সময়ে দেওয়ান 





৩০ বুদ কেন বিষ খায়? 


জিকে লইয়া একত্র বসিয়া লুকাইয়া সন্দেশ খাইতেন। তিনি বেশ জীনিতেন যে, 
নগেন্র বাড়ীতে আসিলেই তাহার এই হুরিটা প্রকাশ হই! পড়িবে, তাহাই তিনি, 
স্বামী গৃহে প্রবেশ করিবার সঙ্গে স্গে বিষপানে আত্মহত্যা করিবার বাস্থা কার 
রাখিরাছিলেন। পাছে কুন্দ বিষ খাইতে ইতস্তত করে, তাই ঠীকুর অুহাকে 
প্র দেখাইলেন।-_. স্বপ্ন, চোরা মেরে, সব্টাসা, মেঘ-ঝড়, জলনিমজ্জন, পলায়ন, তন্ 
মন্্! ঠাকুর এই দাত কল্পনার ভোরেই সম্রাট। ইহাই তাহার পুঁজি ও মূল 
শন্থল।) “খন হীরা বিষকৌটা কুন্দকে দেখাইতেছিল, সেই সয়য়ে, শেষের 
কক্ষে ন্গল-ছনক শঙ্খ এবং হুনুধবনি উঠিল। এবং তদ্বারা কুষ্ঠামুখীর .জীগমন, 
বার্তা বিঘোষিত হইল। হীরা. বিষকৌটা কুন্দের নিকট কেণির৷ ুর্্যুীক 
দেখিতে দৌড়িল।”__কুন্দ গেলেন না কেন?) ৪2 
* স্যযমুখীর আগমন বার্তা শুনিযা কুনদনন্দিনীর প্রাণ কীপিয়া, উঠিল। এই 
ু্ধ্যমুখী কুন্দকে কুলটা বলিয়া বাড়ী হইতে ভাড়াইয়া দিয়াছিলেন & এই স্্ধ্যদুখী 
এমন সচতুরা যে, দেবেন্দ্র সধ্যাসীর ভাণে আমিরাও, তাহার চক্ষু এর্ডাইতে পারে 
নাই। সেই কুধ্য আবার আপিগ্রাছেন।-_ছুই চারিদিনের মধ্যে ষে তিনি কুন্দের 
গলা টিপিয়া চোরা সন্দেশ বাহির করিয়া, বামাল ও চোর ধরাইয়া দিবে তাহার বিচিত্ু 
কি ?--এই হেতু কুন্দনন্দিনী, মরণটা যত তৎপর হয় তষ্টই মঙ্গল বিবেচনা করি-« 
লেন। বিষকৌট! অপেক্ষা গলাটা আরও নিকটে ছিল; যেমন বিষ্ব হাতে করিলেন, £ 
অমনি তাহা গলায় ঢালিয়া দিলেন। অল্প সমরের মধ্যেই, সর্বাজন-সম্মষ্কা, তাহার * 
প্রাণবাধু নির্গত হইল। (সভীন এব স্বামী কুন্দের জন্য যতই মৌকিট এিতাসুা 
দেখান, তাহার জন্য বাড়ীতে ভীবক আসে নাই 1-_আমরা ঠাকুরের অগ্রিকুণ্ে 
অন্ধ পতঙ্গ তাই এইরপে পুড়ি্া মরিতেছি 1_ ইচ্ষুকে বিষবৃক্ষ বলিতেছি$ দি 
আবার ঠাকুরের কথা শুষ্ক !-_কুন্দনন্দিনীকে বিষ দিরা ভীরী ঞ্দেশ ছাড়িয়া 
পলায়ন করিল। অস্থদন্ধান করিরাও আর তাহাকে পাঁওয়৷ গেল না 1 হীরাকে 
দেবেন্্রবাবু দশ দিনে ত্যাগ করিরা বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন। তবে সে, 
কুন্দকে মারিয়া লাভবান্‌ হইল কিসে? ঠাকুর হীরাকে কুন্দের প্রাণহন্বী বলেন 
কেন? (আর কেন বলেন_-নৈনে যে, ইচ্ষুকে বিষবৃক্ষ বলিয়া দেখান যায় না ] 
হীরা! স্বামী ছাড়িরা পলাইল কেন ?_পলাইবে না, তবে কি সে, ইক্ষুরস পান 
করিবে নাকি ?--ঠাঁকুর সমস্থ গ্রভুটাকে হিজি-বিজি কল্পনায় পরিপূর্ণ করিরাও কোনু 
একটি কথাতেও সামঞ্জনত রাখিতে পারেন নাই । ঠাকুর যেন গ্রাম্য বুড়া টাকুরদাদ! 
শি নিউকিি ইি লিস্ম ক 


০০৬১, 








ইক্ষুর নাম বিষবৃক্ষ। ৩১ 
-সাজিয়া, গ্রামস্থবাদী পৌত্রদন মধ্যে সং দিয়াছেন। স্নান করিতে জলের ঘাটে 
আনীতেছেন, চ্যাংড়ার দল তাহার সঙ্গ লইর়াছে তিনি বলিতেছেন। “আমাকে কে 
বোনাই বর্নিওংনা, এখনি গলায় দড়ি দিব, এখনি জলে ডূবিয়া' মরিব।' বলিয়া যতই 
মরিবার ভাগ দৈখাইতেছেন, চ্যাংড়ারা ততই “বোনাই বোনাই, বলিয়া চীৎকার 
করিতেছে ।) - 


55 + ঠাকুরের উপদেশ । +% ১$ 


ঠাকুর বিুক্ষ শেষ করিবার সময বনিয়াছেন।_এ্আমরা বিষর্ক্ষ 
সমাপ্ত করিলাম, আশা করি এতে গৃহে গৃহে অমৃত ফলিবে।১ 
_ (ব্ষিরক্ষের পাঠে, কি উপদেশ পাইলাম? কি করিলে আমাদের গৃহে গুহে 
অন্বত ফলিবে? তাহা কেহ অবগত হইলেন কি?-_ঠাকুবের ক্ীড়াবিজড়িত 
বিকীর্ণ নয়নের যাঁছুকরী বার্তাবাহ, যদি জনসাধারণে বুঝিতে পারিত, তাহা হইলে 
"আব “আমাদের এমন দশা হইবে কেন ?-__-আমরা বঙ্গদেশের চ্যাংড়ার দল, যদি 
" “বোনা, শব্ধ অর্থই বুঝিব, তবে কি ঠাকুরের কাচা ধরিয়া টানাটানি করিয়া! 
* তাহার পল্চাৎ পশ্চৎ ঘুরিযা বেড়াই। গৃহে গৃহে অনৃত ফলিবে।”_আমরা বুবি- 
"রাছি মুর আমাদের মতিচুর খাইতে দিবেন।”_একটা গভীর বৃদ্ধির চাড়া বণিল। 
"আমি বুরিযছ--বিসঞাসাগর মহাশয়ের কথা ুনিয়া যদি আমরা বিধবাদের বিবাহ 
দিই, তুহা হইলে, আমাদের ঘরে ঘরে বিষবৃক্ষ ফলিবে।-_ যদি সেঁবিধবা বড় 
লোকের শেয়ে হু, তবে দে পুর্ণভুরা হইয়া বিষ খাইয়! মরিবে। আর যদি সে হীরার 
মত দরির্রী বন্ঠা! হয়, তবে পাগলিনী হইবে ।__ আর যদি আমর! বিবাদের বিবাহ 
না দিই, তবে আমাদের ঘরে ঘরে অমৃত ফলিবে ?” 


অন্ত চ্যাঁড়া বলিল ।“বিবাহ না দিলে বিধবৃক্ষ না জন্মিতে পারে। কিন্ত অমৃত 
ফলিবে কিনে ?” আর এক চ্যাংড়া রাগ করিয়া বলিল।__«তোর যেমন আকেল ! 
বিধধারা সংসার ত্যাগ করে, এক প্রকার তপস্থিনীর ভাবেই কাল কাটায়। 
নেই পুণ্যের ফলে তারা তাদের সাত পুরুষকে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়।» 
প্রতিবাদী বনিল। কোথার কয়টা বিধবা কপস্থিনী হয়েছে?-আদি তো 


রিতা: বিরান চিক 


৩২ ঠাকুরের উপদেশ। 


বাদী। তুমি যাদের কথা বলচ, তায সধবাতেওস্বোচারিনী। জুধী-দাধবু 
€ বিধবারা, অতীত পতির ধ্যানেই মগ্রা হইস্জ! থাকেন। স্বতন্ত্র গৃহে শযগন ক্রিয়াঠনর-, 
নেত্রের অগোচরে তপ-জপে নিশ! পোহায়। তীদের চিত্ত ঈশ্বরময় ও _দেঁখিতা-দৌবীদের 
মনোস্ততিকর হইয়া দীড়ায়। দেবতারা তাহাকে দেখা দেন ও তাহার স্বরগীর-সথামীর 
কুশল শোনাইয়। যাঁন।-_বিশ্বাস কর না কর, ইহা আমার চোখে ব্রেখ! কথা। 
*. প্রতিবাদী। বিধবাদিগকে ্বূপ তপ-জপে নিম রাখি, আমাদের লোঁক ' 
সংখ্যা যে দিন দিন হান পাইতেছে, সমগ্র দেশখানা বে মরুভূমি হইয়। চলিয়া, 
আর কতদদিনে এই দি এককালে বিলুপ্ত হইবে, সে চিন্তা কোন চিন্তা 
করেন কি? চা 
* বাদী। চিন্ত। কর্ছে বৈকি, সমাজ যে তেমন নয়। এ বিধবা তপস্থিনীবা 
তপের বলে যে সকল সন্তান উৎপাদন করে, সমাজ যদি তাঁদের গ্রহণ করিত তবে 
কি লোক সংখ্যা কমিত। সমাজের দোষেই আমাদের লোকবল কমিতেছে। 
চ্যাংড়াদের কথায় কাণ দিতে নাই। তবে কিনা অমৃতটা ষে কিসে ফলিবে 
: আমরা তাহা বুঝিতে পারিলাম ন1।-_ চ্যাংড়াদের কথাতেও বিশ্বাস হইল না। যদি 
কোন জ্ঞানী ব্যক্তি বুঝিম্ন থাকেন, আর আমাদের বুঝাটুয়া দেন, তাহা হইলে, আম? 
তাহার নিকট চিরখমী থাকিব। আমাদের নিবেদন, যেন সকলের শমরণণ্যাকে 
আমরাও গ্রন্থ সমাপ্ত করিলাম, আশা করি, ইক্ষুকে বিষবৃক্ষ আর কেহই বলিবেন” ? 
না। আশা করি, বর্বর ক্েত্রচ় যেন ইক্গুক্ষেতরে প্রোরীত হয়। উ _ 
পাছে হিন্দুস্প্রদায়ের কোন উপকার হয়, বুদ্ধি ও লোক সংখ্যু নাড়ে, দশ 
“হিতৈষণায় জ্ঞান জন্মায়, সেই মারাত্মক ভয়ে, বঙ্গবাসী সংবাদপত্রের পুন্তবিভা্ীয 
জ্ঞানী ম্যানেজার মহাশয় আমাদের এই পুস্তক (বস্কিম সমালোচনী ) বিক্রয় 
করিবেন না। এই প্রতিহিংসায় পুর্ণ কলেবর জাতির সহিত মননের একতা 
হইবে, কথাটা যার-পর-নাই বিশ্বাসযোগ্য । 


পণ 


বন্ধিম সমালোচনা । 
কুঁধকান্তের উইল ব! বিধবা-বিবাহ। 


মে রী ঈ্বরচন্্র বিগ্তামাগর মহাশয়ের বিধব-ববাহ, উপলক্ষে আমাদের নভেন্, 
ঠাকুর ছুইগ্লানি" দুস্তক লিখিয়াছেন_ব্ষিবৃক্ষ এবং কৃষ্ণকান্তের উইল 1 বিযবৃক্ষে 
তিনি-বিধুবা-বিবাহের বিরুদ্ধবাদী হইয়াছেন। অলীকভাৰী সাক্ষীরা যেমন সত্যকথা 
অন্তরমধ্যে লুকাইর়া রাখিরা, আদালতে মিথ্যা এজ্হার দিরা, স্বপক্গীর লৌক দিগকে 
সন্ষ্ট করিয়া ষ্চলাভ করে ; ঠাকুর বিববৃক্ষ গ্রন্থে অবিকল তাহাই করিয়াছেন। 
তারপর, অলীক সাক্ীরা যেমন, জেরার সমরে স্বীয় চিত্তের উপর আধিপত্য রাখিতে 
না পারিয়, এক প্রকার অজ্ঞাতসারে সতাকথাগুলি বলিয়া ফেলে, ঠাঁকুরও সেইভাবে 
কষ্কান্তের উইলে সত্য কথাগুলি চাপিত না পারিরা বলিযা ফেলিরাছেন। 

-১ একট ছুইখানি গ্রন্থ বাজবুদ্ধির আশ্রর নইরা পাঠ করিলে, ঠাকুরের ঘনের 
নকল কথাই অস্তুশীলন করা যার । তিনি বে বিধবা-বিবাহের পক্ষপাতী ছিলেন, 
_আহাতে সন্দেহ কৰা বায় না) তবে যে তিনি এছ্ছারের গদয়ে (অর্থাৎ বিববক্ষ 
গ্রন্থ ব্রত তা কৰ্সিলেন কেন? তাহার কারণ আছে--দেশের যাবতীয় গোলাম- 

জ্ঞ/ন ব্যন্াহ তাহার পুস্তকের উপাসক এবং শাহারাই বিধবা-বিবাহের বিপক্ষতা 

করিগাছিল; সে গতর ঠাকুর ভীহার উপাসকবুন্দের মন রাখিবার মানসে এজ্হার, 
বা জবানধদীতে, ইচ্ছার বিরুদ্ধে কতিপর কীচা মিথ্যা বলিরাছেন, তাহা আদর সে 
_.. গ্রন্থের অনুবীর্ষণে দেখাইয়া দিযাছি। জেরার দরে (অর্থৎ কুঝ্ককান্তের উইল 
* লিখিবার সময়ে.) সেই সত্যগ্তলি তীহার মুখ দিয়া নির্গত করাইবাঁর জন্য, বিবেক তীহাকে 
স্স্মত্যন্ত গীড়াপীডি করিল। তখন ভিনি সেই সত্যকথীগুলি এদনভাবে প্রকাঁশ 
করিলেন বে, তাহার হীনবুদ্ধি উপাসকবুন্দ কিছুতেই তাহার সেই কৌশল-সম্পন্ন জেরার 
ভাবে প্রবেশ করিতে পারিল না। পক্ষান্তরে জ্ঞানিগথ সহজেই বুঝিয়া লইলেন যে, 
তিনি বিধবা-বিবাঁহের পক্ষপাতী । পাঠিক মহাশর দেখিবেন, আর্গ্ুমেন্ট শুনিয়া ' 
৬ ব্র্চারপতি মহাশয়, বিগ্তাসাগর মহাশয়কেই জী করিবেন। পুস্তকের শেষভাগে 
, সেই আর্গুমেন্ট ও জজ.দেন্ট প্রকাশ পাইবে। ) 


হ ক্রবসত্যের স্প্িশক্তি। ং 


হোসেনী-ছন্দ ৷ 


.( কেবল ফতিচিহ্ন সকলের স্থুলে অর্ধ সেকেও মাত্র বিরাম দিষক! পাঠ করি, , 
এই মধুময় ছন্দ, যতই ক্রতবেগে পাঠ করুন না কেন, ইহা কোন 
স্থলেই বাঁধিবে না, বরং কর্ণে মধুবর্ষণ করিতে থাকিবে") 


ধুরসত্যের স্পিংশক্তি। - 


ঘেগনি কৌশলী তুমি বীরবক্তা হও, ফন্দীবাজী দাগাবাজী, হের-ফেরে শক্তিশালী, 
 উষ্কোচে ওস্তাদ; বচনবিস্তাসে আর মহাকার কবি) তথাপি তথাপি তুমি; করব 
সত্য ঘাহা তাহা নারিবে লুকাতে ।--সে চেষ্টা করিবে সেই দাসবুদ্ধি যেই, পরম. 
অশিষ্টাচার ছুষ্টের প্রধান, দারুণ অনূরদর্শী। চাপিয়৷ অস্তরতলে করব সতাচয়, গুব 
মিথা। দিয়া ধারা সাজান পুস্তক, বিরচি” অলীক-মালা; বিগ্া নহে হীনজ্ঞান বিতরেণ 
তিনি, ডূবান স্বদেশ ভূমি ভীষণ প্রাবনে। দে সকল গ্রন্থকার পড়িলে জেরায়, 
জ্যোভিভ্রষ্ট হয় তীর দুষ্ট বাক্যলীল1। মেরূপ গ্রন্থের পাঠে ক্রমশঃ অলীকভাষা হয় 
- দেশবানী, হীনজ্ঞানে অত্যাচারী, দেশের দুর্গতি যত করে আনয়ন? 
পড়ির। এ বঙ্গদেশ, এইরূপ ছুষ্যকম্ী কবির কলে, হইতেছে ছারখার বুদ্ধির 
অভাবে আর, সংশোধন কত তার নহে হইবার। অর্থ অর্জনের হু গ্্ট ফুন্ধী 
বিনা, বি্তা বিতরণ এতে কি আছে কোথার? গোলাম জ্ঞানের-চর্চা চলে যেই 
দেশে, দেই দেশ বিনা, হেন পুস্তকের আছে সম্মান কোথায়? 5? 
পোড়াবান নাদিকার না পশে ষাহার, আর দুর্গন্ধ বাসির) সে হেন প্মজ্জের কাছে, 
পারিবে বেচিতে তুমি বচন বিশ্তাসে, পোড়া রুটিগুলি তব বাসি সপ্তাহের ।_-সভেজ 
নাসিক বার, তাঁর আগে এ চালাকি নহে চলিবার| তোমারই সে রুটিগুলি, দিবে 
সাক্ষ্য ধৃষ্টভার প্রাণের তোমার !_বলিছেন শেখসাদী--প্বাঁসরা গৌলাঁপ বলি কেন 
কিরে কর, গোলাপ আপনি সাক্ষ্য দিবে আপনার 1৮ 
খুব সত্য নুকা ইবে, সেই শক্তি স্ষ্টিতলে কেহ না পাইল। করব সত্য যাহা, 
চাঁপিবে ঘতই তারে উঠিবে ঠেলিয়া, নারিবে রোধিতে গতি ।-_দিবানিশি শিক্ষা করি, 
বৰবে আদালতে, দীড়ায় এভ্হারে সাঙ্গী বলিতে অলীক, অবাঁধে অলীক বলি লভে 


্ - 7... ক্কষ্তকান্তের উইল বা বিধবা-বিবাহ। ও 


সে সুবশঃ। কিন্তু অন্য দিন যবে পড়ে সে জেরায়; তখন কেমন ভাবে, নুকাইত 
সত্যগ্তলি, আপনি ঠেলিয়! বেন জ্ীঙ্ের বলে, উঠে তার সেই মুখে, দেয় ধরাইয়া তাঁর 
টা যন্যেক। দেই ঞ্ুব সত্য হতে ঞ্ুব মিথ্যাগুলি, যেজন বাছিয। নারে করিতে 
, পৃর্ধক, দাসবুদ্ধি বাক্তি সেই ; আর যে বাছিতে পারে রাজবৃদ্ধি সেই । 
আীঙের সতাপক্তি চাপিবার তরে, বে জন সে গদি পরে করিয়া শয়ন, লুকার সে 
শি তার $ না জানে সে মূর্খ মূঢ়, আীং তাহারে, নাচাইবে অবিরত গ্রতি 5 প্ু্থ- 
* ত্যাগে। ঝাজজানগত জন সে নাচনে তার, বীঙের গদি বলি স্থিরেন অন্তর; 
কিন্তু-দ্রারুদ্িগণ না পারে ভাবিতে, শ্ীং দে শত্যাতলে আছে কি ন! আছে 
্ টযাথ। স্পীংহীন হেলে না দোলে না, সে নাথা বুঝিবে কবে শক্তি স্পীঙের ? 
গ্রন্থ লিখিবার কালে, সহ্যকে লুকার বিনি বডনের তাপে ; ভখস সে ধরব ভা, 
তলদেশ হতে ঠেলি নাচার তাহারে । দাপবুদ্ধি যারা, নাচনের হেতু ভারা না পারে 
নিরধিতে ।--বিষবৃক্ষ প্ররনে কবি আমাদের, সঠাকে চাপিয়া ধরি, যাহা কিছু বলি- 
লেন এজ্ঠারে তাহার। দাসবুদ্ধি বাক্তি যত, ক্রুব সত্য ধলি তাহা করিলা গ্রহণ । 
সেদিকে সত্যকে ঘবে চাপিলেন কবি, বিবিধ অলীক বাকো, সত্য তারে অবিরত 
হাগিল-নাচাতে। সে মহা জেরার পড়ি বিপত্তি হেরিরা, নিখিলেন তিনি রুঘকান্তের 
* উইলু, লইলা সে ত্যর পক্ষ রোহিণী দাক্তে। কিছু এই সঠ্য ব্যাখ্যা হইল সেনূপ, 
বেরূপ গীড়নে পড়ি বীর উকিলের, মিথ্যাসাক্ষী বলে সত্য জেরার সনস্গ। পরন্ত 
আমর” এই এজ্হার জের! কৰি প্রাবরের ; আর্গুমেণ্ট হবে ববে পুস্তকের শেষে, 
£-অন্থবীজ্মণে চক্ষু খুলিবে মবার, বিগ্তাসাগরের জয় দেখিবে তখন । 





- ১ ৯% সুন্দর সহোদর | +% 5 


গ্েহ ননভার গাথা, ছুইটি কুস্থম ঘথ! এক বুস্তপরে, আছিলা হবিজ্রা গ্রামে ছুই 
সহোদর ) জোট কষ্চকাস্ত রায়, রাকান্ত রার নাম ছিল কনিঠের | অদ্বৈত বিচার- 
পতি, ধশ্মপরারণ অতি দেব্-স্বভাব। যুগল দে সধোদর এক প্রাণে মিলি, 
অজ্জিলা অনেক ধন তুলে অতুল, কত.জমিদা্রী কত সম্পন্তি সৌনার। প্রতাক্ষ 
আধিক্য নহে, ছুই লক্ষ টাঁকা” বার্ষিক আদায় যার বলেন সম্রাট । 
-১ অকালে কাণের শানে, সহোদর রামকাস্ত পড়িলা তাহার, গেলা চলি স্বর্গে; 
রত্ববৎ এক. পুত্র, গোবিন্দলালেরে তিনি রাখিরা সংসারে । সম্পত্তি সকলই 1ছণ 


৪ সুন্দর সহোদর । 


বেনানে জ্যে্টের, ধর্মপরাযণ তিনি স্বভাবে সুন্দর।' ভাহার সংসারে ছিল তিনটি সন্তান, 
ইরনাল শৈলবততী আর বিনোদিনী । হরলাল ছিন দুষ্ট জোষ্ঠ সবাকার, ভার্ধ্যাহীন গু 
শূন্য; অবিরত উড়াইিয়া। বেডাইত ধন বিভরিত চরাসবে £ অবচরি কৃটু্সী নিক্িত 
আচার । চক্ষুশূল হেন জন ছিল সকলের । 

ছিলেন ধার্মিক অতি কৃষ্ণকান্ত রার, রাখিতেন আত্মাভলে, হিন্দুর সদ্গুণ ষত 
আচার বিচার। একালের লোক প্রান, মৃভকনিষ্ঠের প্রতি, অনিষ্ট করিতেম্রন না 
চাঁহল তার। (দেখুন পাঠক এবে নভেল ঠাকুর, আকিছেন -কি খিরণে চরিত * 
ছনদুর। জেরার অন্কন ইহা, কোন গ্রন্থে হেন ছবি না আঁকিলা ক কাক।--এই-ঢই “ 
নভোনরে আকিলা যেভাবে । আঁকিতেন যদি তিনি, হিন্দুমুনলমানদ্ধপ মহোদুরর, 
[45এ সুরভি তুলী; ভবে কি এ বিববুক্ষে, ফলিত না স্বর্ণল এক তাবর্ধীক ?-. 
ভা” ইন কি হর বঙ্গ এভাবে কাঙ্গাল; একপ উন্মার্ণগাহী, এত অহঙ্ধারী এত ৃষ্ট 
অভ্যাচারী। উন্নত গোলাম জ্ঞানে রাজবুদ্ধিহীন !) ও 

সম্প্তি সকল পরে, করিলেন উইল এক কৃঞ্তকান্ত বরার। ভাই ভগ্মী নাই তাই, 
গোবিন্বণালেরে দান করিলা অর্ধেক; অবণিষ্ট অক্ট আনা, বন করিল! তিনি 
আত্মজে আপন। জ্যেষ্ঠ হরলাল তায়, পান তিন আনা অংশ বথাসর্ধাস্বেরও বাকি 
পাঁচ আনা, দিলেন বাঁটিয়া নিজ প্তী কন্ঠাদের ।-_হিংসার সম্রাট হর জু জর, 

গোবিনেক্ ভাগ্য হেরি, জলি রোষাননে, নিবেদিল পিতপদে ঘোর প্রতিবাদে। সে 
রঃ প্রতিকার করিতে জনক, ছিডুনা দে উইনপত্র, গড়িলা নৃওনু, &৯ নুতন | 
পর্পনে। রূচিল প্রকাশ তা, হরলাল এক পাই পাবে সম্পতিরন লঅর্দো্ষর 
ভে এরূপ করিতে পিতা, অমনি” কুপিন্ত 












হী বিনো 
গু পি পার উপর, এক মহা ঘড়ঘন্ত্র বীর জালিরাভী, বিরল গোপনে হল কর্ধিতে 
প্রস্তত। এ পাপ ফড়বনত্র ছুঁকারেছে বঙ্গদেশে দুষ্ট ভগতশেঠ, করৈছে এ দেশ- 
নষ্ট, সেই মৃ়যন্ এই$ আবাসে আঁবাসে এবে করিয়া প্রবেশ, খণ্ড রাজা এ দেশের 
ধ্বংসিছে সবাই ।-কি বলিছে ছুষ্ট শেঠ, বমজ-ভগিনা কাব্যে দেখ তা পড়ি 18 
“ব্জের ভবিষ্য দশা যতই ভীষণ, হইবে ততই হিন্দু হবে ফুল্প মন !_বধি এই কার্য 
জারা পারি সদাধিতে, অভাগা নবাদে আনি পলাশী-প্রাঙ্গণে দেখিবে তখন, এদেশের 
দশা হর কেদন ভীয়ণ। ৯ * গ্রতে গৃহ বাঙ্গানার, গ্রচোক প্রাঙ্গণ হইবে 
পলানী ক্ষেত্র; এই ষড়বন্ত আদি কুমন্্ণা বত, আচার বাঠভার- পে ধ্গে বিচরিে ঞি 


এ 


গাল প্রা আাঙ্গানন্দ নারে, এ কবক স্তুতি 











র হইনক, মেই 





কুষ্ণকান্তের উইল বা বিধবা-বিবাহ। ৃ ৫ 


লিখেছিল এই সুচারু উইল। ধনে বশীভূত করি হরলাল তারে, অন্য এক জাল 

উইল লইল লেখায়ে। সে স্বেচ্ছার-উইলপত্রে, গোবিন্দলালের নামে রাি প্রা 
এই, লীরু ভাগে বার আনা লইল লেখায়) বাকি বা রহিল দিল ভাগে মকলের। 
এব্ধপে দলিল গড়ি, পিতার দেরাজে তাহা চাহিল রাখিতে, আর সে হরিতে 'মূল দলিল 
তা'হতে। কিন্তু এ ভীষণ কাজ, করাইবে কারে দিয়া-_পড়িল চিন্তায়। 


৯ প্রেম প্রত/াশী বিধবা | ক ২ 


এ্রোহিণী নামেতে এক বিধবা রূপসী, করিত পাড়ায় বাস, সুবাদে ভ্রাতুঙ্ুত্রী 
ছিল সর্কারের। সেই কন্ঠ! নিরুপমা চত্ুরা বিন, দৃধিতা চরিত্র দোষে; ত/হারেই-- 
নির্বাচন করি হরলাল, চিন্তিলা£আপন মনে--“এই যুবতারে, প্রেমের লালসা যদি 
দেখাই আমার, নিশ্চর পড়িবে ফাঁদে, করিবে এ কাজ মোর বিরল গোপনে । এই 
কূপ চিন্তি মনে, রোহিণী-সদনে তিনি করিল! গনন। " 
ছড়াইরা পৃষ্বদেশে কাল কেশরাশি, রোহিণী রুন্ধন কার্ষে বসিছে চালায় । সে 
স্মহেন শময়ে, হরলাল গিয়। তারে দিলা দরশন। সাঁমলি বসন বাদা হেরি দে পুরুষে, - 
বস্িলা বউটি হয়ে দেউটী সোনার, ভিজ্ঞাসিলা হাসিসুখা_“অনেক দিনের পর, কি 
মনে করি! এই শুভ আগমন !-শারিরীক মানপিক আছেন কেমন! উত্তরিল| 
হরলঘঞ্কুপন কৌশলে । “আঁমার দুখের কথ! নাহি কি শুনিলে ?_ গত্থীরে 
পটল বা,পিউ। লুটিলেন নম ভাগ্যের ভাগডার, কি সুখ রহিল তবে এ বিশ্বে আমার! 
৫কে স্মাছে আদার বল, এ চোখের বারিরাশি দেখাব কাহারে ?--কেহ না শুধায় 
যবে, ঝি'কাঁজ হইগ্জ! অন্ধ বিরণ রোদনে ? তাই ভাবিয়াছি শেষ--পরবাসে গিয়া 
বাস করিব কোথাও, মনেরে সান্ন! দিতে পা্ধিব তাহাতে কে আছে আমার 
. আর্-_কার কাছে গিরা চাব বিদারী হু্ঘন, কারে বা জানাব কহ বেদনা মনের ।__ 
- একমাত্র তুষি, ছু'কখ। হাসিয়া কও আগার সহিন্ত ১ তৌমা বিনা তাই, থে দিকে 
ফিরাই জি হেরি অক্কীর।-.ভোমারি নিকট, আসগাছি ভাই আমি লইতে বিদায়” 
গলিয়। ঢলিরা মনে মরমে হাপিরা, দেখাইরা জারারাশি, রোহিণী উল্লাসে ভাসি, 
কহিল তাহারে । «কেন তুদি অকারণে বাবে কোন দেশে ! তুনিই বাড়ীর কর্তা 
-ইজান্ঠ সবাকার ১ জান-গুণে শ্রে্ জন হউক এ বাড়ীছাড়া বালাই ভে'নার, 
গি তই বঞ্চিত 2 





১ 






ঙ প্রেম প্রত্যাশী বিধবা । 


মগের মুলুক নাকি!--কভু না হইবে আমি পারি তা+ বলিতে।-_-আর এক কথা বলি, 
স্থাকিও না গৃহশূন্ত ! বিবাহ করিলে, সব মনোছুখ দূর হইবে তোমার। গৃহলস্মী, 
না থাকিলে, লক্ষীছাড়া বলি তারে আপনি দেখায় 1” গা পি 
কহিল সজল চোখে চাহি” হরলাল। “তোমা হেন জায়া বদি পাইতাম আখি, 
রূপেগুদে প্রাণভরা! চুলা চতুরা) এ বিপত্তিকালে, কখনই কোন চিন্তা নাহি 
করিতাম, কৌশলে সম্পত্তি যত করিতাম হাত।__পাঁচনি বিহনে, বাঁখালের এরল- 
ুদ্ধিকিতু কি খেলাম?” গুনি এ মধুরবার্ণী, রোহিলীর মনোবীণা_উঠিণ বাজিয়া, 
ধরিল মধুর গান। আনন্দে তরিল প্রাণ ভুলিল৷ স্বকাজ। পুড়িতে লাগিল-নত্ন্ত 
"চুলার উপরে। আড়াভাড়ি হাড়ীধানা নামায়ে ভুতলে, কহিলা। মধুর ভাসি? 
৯ হউক বেমনই কাজ! আমা” হতে হওয়া যাহা হইবে সম্ভব, করিব নিশ্চয় তব হব 
হিতৈধিণী।__সোনার সংসার ছেড়ে কোথা যাবে তুমি ?” ন্‌ 
কহিলেন হরলাল প্রফুল্ল বদনে |. «পারি তব হিটতিষণা করিতে গ্রহণ, প্রতি- 
: দান তার, যা* চাও খুলিয়। বদি বল তা, আমায়। কহিলা সুন্দরী গুনি ।-এপ্রতিদান 
নিব, !_-এমনি কি নীচমনা ভাবিল| আমায়? বিনা প্রতিদানে, জীবন এ রোহিণীর 
দেখ না চাহিয়া, দেয় কি না দেয় তোমা 1” পরি পপ 
কহিলেন হরলাল স্বীয় স্বার্থ হেতু। ”এ কাজ স্বতন্্ অতি-_প্রতিদান্র না 
.লইলে, এ কাজ বিশ্বাস করি না পারি বলিতে” কহিলা রোহিদী এবে চিত্ত 
কতক্ষণ। “যা” দিবার দিও তুমি, করিব গ্রহণ__বল কি করিতে হবে !” _. 
,  কহিলা বিকীর্ণ চোখে চাহি” হরলাল। “ভোমার এ পরিশ্রমে, লত্বিধ্ষে ফস 
ছুশ্দনে মিলিরা ভোগ চাহি তা” করিতে-_এতে না স্বীকার কর না বলিব.আমি,৫ 
না লইব কোনবূপ সাহায্য তোমার, যাইব ছাড়িয়া দেশ।” 2 
মনের মানস তীর বুঝিয়! রোহিণী, কহিল! আনন্দে ভাসি”। পকেটনে 
তাহা, কোন বিধি মতে।” কহিলা হাসিয়া হর-_“স্যং ঈশ্বর তিনি, চন্দ্র সাগরের 
যোগে, বিদ্যা বলে.যে বিধান দিয়াছেন দেশে, সে বিধান ধরি, বিধবাবিবাহ 'এবে 
চলেছে চৌদিকে ।_-সে চিন্তা কি হেতু তবে করিছ সুন্দরী । আর বদি সে বিধান 
না কর গ্রহণ, বল তা” খুলিক্া তবে; না করিব আমি তায, আমার এ মনকথা 
কিছুতে প্রকাশ” এই বলি ষুখ পানে রহিলা চাহিয়া । 
কহিলা রোহিণী-_-“খুলিয়! বলনা কেন কি কাজ তোমার, বালস্থ তো আস্গি্ছ 


চি রা ৯ 2 পিসির নন লা 


কৃষ্তকান্তের উইল বা! বিধবা-বিবাহ। 


: কহিলেন হরলাল বুঝায়ে তাহারে,_-”আছে এক মহাকাজ, সাধিতে.পাঁরিলে রাজা 
. হইব দেশের । তোমারে করিয়া রাণী, ছু'জনে মিলিয়া ভোগ করিব রাজ্যে. 
* ব্ তুমি র রাজরাণী হবে কি না হবে?” ন্তশিরে উত্তরিলা রূপসী রোহিণী__ 
পহইব তো, বঃসলাম্, আর কি বলিব ।” 
এরূপে অলীক আশা! দিয় রোহিণীরে, সে জাল দলিলখানি, হাসিমুখে বূপমীরে 
করিয়া! প্রদান, দিলা উপদেশ আর কানে বাঁখানিয়া। “পিতার দেরাজ তুমি 
জান ধেশরপ্র, সদা গিয়া থাক তথা; আর তার চাবি থাকে উপধান-তলেব - 
"জান গা. উত্তম তুখি-_নিশার গভীরে গিয়! খুলি” সে দেরাজ, দেখিবে দলিল এক 
. রমেছে ভিতরে,_সেখানি লইবে তুলি, আর সেই স্থলে, রাখি এ দিল তুমি বীধি সে 
দেরজি,থাস্থলে চাবি রাখি আসিবে চলিয়া । রাঁজারাণী হইবার এই তে৷ উপায় 1» 
দলিল লইয়া করে রোহিণী রূপসী, পড়িলা চিন্তার শোতে । (ওরেছিষ্ট এ 
. হ্রলাল; ভাবিনি কি তুই, ফাঁকি দিয়া রোহিপীরে মারিবি এ পাখী ।-_জানিবি কি 
মূঢ়*তুই! /তো"রি মত জরি মোরা প্রতিহিংসা বিষে, সিরাজের সর্বনাশ করিবার 
তরে, মিশেছিন্থ একদল বণিকের সাথে,-রোহিণীর সাথে তুই মিশিলি যেমন। . 
, এঁকাইতে গরিরা ঘোরা ঠকিন্থু সেকালে, হারাইন্ ভারতের সমস্ত দলিল। দেখিব এবার, 
: তার গালে প্রতিফল ফলে কি প্রকার। ) 


৩ ক্* প্রেমের নেশায় চুরি। *% ৩ 


৮. রাণী হইবার এবে লালসা প্রবল, রোহিদীরে অতিশয় করিল, বিকলা, নিশার 
গভীরে বাম, গশিলা নীরবে কৃষণকাস্তের কুটারে। শির হইতে চাবি করিয়া গ্রহণ, 
খুলিলা দেরাজ্ঞর্ভীর, লইলা দলিল মুল, রাখিল! তথায় জাল দলিল হাতের। এইরূপ 

“জারি কাজ, যথাস্থুলে চাবিগুচ্ছ করিয়া. অর্পন, স্ুধীরে সেস্থল ত্যাগ করিল! রূপদী। 
পু. আনি' সে দলিলথানি রোহিনী হুন্দরী, রাখিল৷ গোপন করি'। নাহি দিলা 
হরলালে, (না দিলা যেমন, পাইন্ী আপন করে ইংরেজ বণিক, বঙ্গের দলিলখানি 
আঁর আমাদের ।-_ মুসলমান হ'তে রাজ্য কাড়িল কৌশলে, ভোগে না আসিল 
কিন্ত কোন কিন্নরের।) 

হরলাল হাসিমুখে, রোহিণী-সদীপে আসি? চাহিলে দলিল; ব্োহিণী কহিল তায়। 
£ষ্টোমার লাগিয়া! আমি সাজিলাম চোর, করিলাম কাজ যাহা কেহ না পারিবে, 


৮ 1. প্রেমের নেশায় চুরি? 


তথাপি বিশ্বাসী তব নাহি কি হইস্থ?__আমার নিকট থাকা, থাকা তী ঠাই, নহে 
"কি একই কথা ?--তোমাতে আমাতে ভেদ দেখ কি আবাঁর ?-_বিবাহের পর, 
সকল সম্পত্তি তোমা দিব ফিরাইরা। 
বঙ্গদ্রোহীদের মত, পড়িল দে হরলাল ফাঁফরে এবার। ফুটিবাঁর কথা নয়, 
করিলা রোহিণী সহ গোপনে কোন্দল। অবশেষে ভাবিলেন-কার্া বাহা সিদ্ধ 
তাহা লয়েছি করিয়া, সময়ে সম্পত্তি ভোগ আমিই করিখ, কি.কাঁজ” কোন্দল রা 
দহিণীর সাথে। এই ভাবি সেই হতে, করিলা আলাপ ত্যাগ রোহিনীর্সাথে 
(ভোরই মত দ্রোহী বত, না পেয়ে দলিল, মনেরে প্রবোধ দিল”একপ কণার টা 
“ইংরেজ পেয়েছে রাজ্য ক্ষতি নাই তায়, রাজসিংহাসন হ'তে, নেড়েদের গড়া 
দিছি তো ফেলিয়া 1”) 
পি 


৪ +% শাখ। হ'তে শাখাস্তর | * ৪ 


চিত্তিলা রোহিণী এবে অন্তরে আপন । “বে মৌরে করিবে রাণী, এ রাজ্য তাহারি 
“করে করিব অর্পণ। বার ধন দিব তারে, দে জন আমারে সুখী কেন না করিবে? 
- দ্েখিব এবার আমি; গোবিন্দলালেরে হাত না করি কেমন 

নিয়ত গোবিন্দলাঁল সন্ধ্যা সমাগমে, আসিতেন বারুণীর কানন-ভরমণে, বসিতেন 
সরো-তীরে, করিভেন প্রীণতোধী সদীর সেবন ৷ অবিকল সে সমরে রোহিণী রূপসী, 
জল তুলিবার ভাণে, আসিতে লাগিল ভথা, রচিতে সুন্দর প্রেম তাহূর-নিফিত ] 
লাগিল! দেখাতে ভার, নানা রঙ্গতঙ্গি সহ হাগির বাহার, বচন- বিষ্টি কত বসু 
ভ্াযার) কত অপরূপ ঠাট ঠনক সুন্দর, কতরূপে আর, বিকীর্ণ আঁথির' স্বাতী 
নিকর। সেই রসালাপে মি, অন্ধ পতঙ্গের মত ফাঁদে রোহিণীর, পুড়ি গোবিন্দ- 
লাল। ধীরে ধীরে পাঁসরিতে লাগিলা ভ্রমরে। ন 

ত্রমরাবরণা ছিলা ধুবতী ভ্রমর, গোবিন্দলা'লের ভার্ধ্যা, পরমসরল! সী সাবিত্রী 

[বাঃ নিরুপমা গুণবর্তী, প্রাণভরা পতিভক্তি হৃদিভরা প্রেম। শ্তামলবররণ। কন্তা: 
কুরঙ্গীনয়না, গঠন পঠুন যোগ্য প্রাণ মনোহর, অঙ্গপ্রতঙ্গের শোভ। 'অতি চমৎকার। 
গুণ মহিদার সতী পিরে আপন, রেখেছেন মুগ্ধ করি, পাড়া প্রতিবানী বত বিমুগ্ধ 
সকলে । মহানতি সে পতির মতিগতি বত, রোহিনী ফিরায়ে দিল, দেখাইয়া! শ্বেত - 
শোভী বর্ণ শরীরের । মজিল গোবিন্দলাল, (মঞ্জিল যেমন, দ্রোহীদল এক্কারে, 


. ক্কফকান্তের উইল বা বিধবা-বিবাহ। ৯ 


সাগর-বিনামী তিনি রোহিণী রূপসী, দর্শন-শিশিরে সাধ নারি নিবারিতে, হইলা 
বিরুলা অতি। চাতকিনী হেন বাম তৃষ্ণাতুরা অতি) গোবিন্দ-বাত্রিদ পানে, 
প্লালাইত্‌ নেত্রপাতে থাকেন চাহিয়া। তথাপি তথাপি, মে চুম্বন আলিঙ্গন ন! ফলে 
২ কপালে। ত্রীড়দেবী দীড়ায়েছে রচিা প্রাচীর, এ ছুই প্রেমিক মাঝে। কোন 
পক্ষ হ'তে, নারিছে সরাতে সেই প্রাচীর প্রবল। রোহিনী কৌশল এক করি 'আবি- 
ফ্কার, একদা গোকিদপরে করি অভিমান, কহিল মধুর রোষে। “কি হবে বহিয়। 
তুবে বিদ€্ এ দেহ! এখনি বারুণী-নীরে, এ জীবন বিনর্জন করিব আমার” এই 
স্বৃলি ভুবিলেন সে. লরঃ-সপিলে । দৌড়িয়া গোধিন্দলাল পশি সেই জলে সোনার 
প্রন্তিন। প্রায়, তুলিলেন কোলে করি শব রোহিণীর। মালির আবাদে- আনি, অধরে 
অধর প্লাখি দিলেন ফুৎকার। সেই আলিঙ্গন সহ পাইয়া চুম্বন, জীবন পাইল! বামা ) 
 বহিল নিশ্বাস তার মীর প্রশ্থাসে। এত করি সে সুন্দরী, তাড়াইল! উভয়ের ক্রীড়া 
. ভয়ঙ্কর। * গোবিন্দ ভাবিলা, “রোহিণী পুষ্পের মধু মতি কি মধুর ।” 


৫ +% প্রেমের ফীস। *% ৫ 


এতদিনে রোহিনীর; মনের সন্দেহ বত গেল নিবাইয়া,স্থিরিলা স্তরতলে__- 
কিছুতে গোবিন্দলাল, হরলাল সম নহে বিশ্বাসঘাতক ।” পরন্ত প্রকাশ করি, দলিলের 
-খপ্তরুথ, কহিলা তাহারে । গোবিন্দ গণিল তারে হিতৈষিনী বলি। (গণিল যেমন 
মিরজাফর বকর, পাইল বিলাতী প্রেম যবে সে ছূর্জন।) 
-পগনিষ্রার সাক্ষাৎ এবে, চলিতে লাগিল দৌহ। বিরল গোপনে । একদা রোহিণী, 
প্রবেশিনা, পুনঃ কৃষ্ণকান্তের কুটারে, হরিল৷ আবার চাবি খুলিলা দেরাজ, রাখি 
, দলিল মূল হপ্রি” জালথানি । সে হেন সময়ে, জাগিলেন কৃষ্ণকাস্ত আলিলেন আলো । 
হইয়া উপায়হীনা চতুরা তখন, সে জাল দলিলথানি দিল পোড়াইর়া, (অনল পাইল 
একোথ "্জানেন ঠাকুর ।) কঠিন বন্ধনে এবে, সে কোমল কর তাঁর পড়িল তখনি, 
অগত্যা সকল কথা কাদি নিবেদিলা, তথাপি তাহার প্রতি হইল আদেশ,-_“মুড়াইরা 
কেশ ঘোল ঢালিয়া মাথার, গ্রাম হতে পাপিনীরে দেহ তাড়াইয়। ৮ 
বিষম বিবন্ধে পড়ি রোহিগী সুন্দরী, কাটাইলা কাল নিশা। প্রভাতে জুটিল 
_ লোক চারিদিক হতে, জনে জনে লজ্জাদান করিলা তাহারে। গোবিন্দ শুনিয়া 


১০ প্রেমের ফাঁস) 

করিলেন তিনি; কিন্ত গোবিনের প্রতি সন্দেহ করিয়া, করিলা! আবার তিনি দলিল 
১ব্তিল ১ লিখিলা নৃতন এক । গোবিন্দের স্থলে, বসাইলা এ দলিলে নাম অমতে, 

গোবিনো সম্পত্তি হ'তে করিলা বঞ্চিত। (বিধবা যুবতী বত, কিরূপ ছড়াম্র্তারা : 

বিষ তাঁহাদের, আর সেই বিষ, কিন্ধপে এদেশ নষ্ট করিছে চৌদিঞচে) এ ঞ্জরাম 

কবি তাহা দেন দেখাইয়া, এমন সুন্দরভাবে; আর্গুমেন্ট শুনি যেন, বিবেক-বিচার-পতি 

প্রত্যেক বাক্তির, বিববা-বিবাহ দেন চালাইয়৷ দেশে। 

-% কিছুদিন পর বৰে রুষণকাস্ত রাঃ, গরেলা চলি পরলোকে; সে অর্ধ সম্পত্তি ভ্রমর, 
লিখিয়া দিল ্বমীরে আপন। তথাপি গোবিালাল বিনা অপর» মর শত 
দোষ লাগিনা দেখিতে। (দেখিণ জাফর যথা দোষ দিরাজের।--রাজবদধ গু 
য্িতোমাতে পাঠক, দেখিতে পাইবে ভবে) বিধবা! সবার, অঙ্গের ধাতাঁস হয় কত 
তদ্ও। যে আবাসে পণে এই আবদ্ধ বাতাস, তন্রীভূত হয় তাহা।- পুনভূ্ণ উচিত 
কি না বিধবাদিগের, দিতেছেন চোখ চিরে দেখাইয়া কবি। ) 


৬ স্ক নিরুদ্দেশ। *% ৬ 


_ পকচেকিচি বিকেঝিকি+ না পারি সহিতে, গোবিন্দনালের মাতা, হিল 
কাশীতে গিয়া কাটাইতে কাল! গোবিন্দ লইয়া তারে গেলেন “তথায়। যাইবার 
কালে, রোহিণীরে উপদেশ দিলেন গোপনে, করিলা ভ্রমর পরকাল হি 
( বিধবা যুব ভীগণ, কত অনঙ্গল আনি ধনীর আবাসে, করে ছারখার তু) গলি 
খুন জেরা, নারে বে বুঝিতে, দাববৃদ্ধি লোক সেই গোময় মস্তক ।) কিছুদ্ী নট 
রোহিণী তারকেশ্ব্ করিলা.গনন.। সেই মহ! পুণ্যস্থলে, গোবিন্দ মিল আসি 
রোহিতীর সাথে, ছু'জনে মিলিয চলি গেলা বশোঁহর। সেখানে বাই, স্ীখর আবাস . 
তারা কৰিয়! শিশ্মাণ, রহিলা পরমানন্দে। ভুলিলা ভ্রমরে এবে জনমের তরে। . ও 

ভ্রণণ কাতর! অতি পতির চিন্তায় স্বামী হেতু অবিরত ঝ্রান নয়ন; অনাহার . 
অন্ধাহারা, ছিন্ন কেশে ক্লানাহার না করি সময়ে, ক্রমশঃ হইল নীর্ধা, জরকাশ দিল! 
দেখা অতাগিনী ভারে, ফুরাইল এবে তীর আশা বাচিবার। ( দেখে যাও আছ বত 
বঙ্গ বুদ্ধিবীর»_বিধবা-অনল গিরা পড়ে যে বাড়ীতে, সে বাড়ী কিভাবে পুড়ি তৃ্বী- 
ভূত হয়।--এমন সুন্দর জেরা পড়ি ঠাকুরের, তথাপি যে জাতি, বিধব। সবার গতি 


কৃষ্ণকান্তের উইল বাঁ বিধবাবিবাহ। ১১ 


” জনক তীর, আইলা মাধবীনাথ, নিশাকর বাঁবু আর সরকার তীর্হার। জ্মাঁতার 
কথা শুনি দাসবুদ্ধি তিনি, চিন্তিলেন কতমষণ,.পোষ্টাফিস পানে তবে গেলেন চল্য। 
স্কাইলেন গিগা তথা পাত জামাতার। জেলা যশোহরে তিনি, আছেন প্রসাদপুরে, শ 
বাধিয়া আবুস। অর্থাদি লইয়া সাথে সেই ন্থত্র ধরি, নিশাকরে লয়ে সাথে গেলা 

-*সেই' .দেশে। (বাড়িয়া চলেছে দেখ বিধবা অনল।) বিস্তর সন্ধান করি, 
গোবিনের বাসুস্থান করিলা নির্ণয় । ভবে.একদিন, নিশাকর দান তিনি চতুর বিষম, 
করিল গমন তথা! । “হেরি নিশাকর দাসে, পর্দীর ভিতর হতে রোহিলী রপপী, 

* ভাঙা! আরীন ভ্রনে,__'এসেছে দেশের লোঁক, বাড়ীর সংবাদ তবে পাইব নিষ্ষ্ 

* কত ঈে গে্্বিদলাল সন্দেহ করিয়া, নিশাকর সহ নাহি করিলা আলাপ, দিরা * 
ধ্বোহুা তারে। অগত্যা দে নিশাকর ত্যজি সে আবাস; সে বাড়ী বেড়িয্জ আসি 
ধঁড়ান পাগাড়ে, সুন্দর কানন ভূমে জানালা! সমীপে । দেখিলা জানালা৷ দিয় কাহিনী 
তাহাকে । গ্রমনি সে নিশাকর কহিল! তাহাকে । বাড়ীর সংবাদ তব আছে 
মোব্র কাছে-__বলিয়াছে ব্রহ্ানন্দ।__বাবুর ভয়েতে, এখানে দীড়ায়ে তোমা+ না পারি, 
কহিতে। পুষ্করিণী-পাড়ে ভুমি আসি সন্ধ্যাকালে, লইও সংবাদ যত, ঈ্ীড়ায়ে ধা 
তথা তব প্রতীক্ষায়। রোহিণী প্রস্তাবে তার করিলা স্বাকার। 

-গঁবে নিশাকর বাবু, তুন্ঠ এক লোক দিয়া, গোবিন্দের এক দাসে করিলা সংবাদ 
_প্ঠিতামাদের বাড়ী হতে ঘুবতী জনৈক, নিণাকানে আভদারে বায় দেখি আমি; 
আজিও বাইবে বাম!।. বাবুরে কি হেতু তুমি না বল এ.কণা? এরপ শুনিয়। 
দি উটক ভ্মীকি, কহিল__“ এমন কথা! নিশ্চর বাবুকে আজি করিব সংবাদ, হাতে 
রটে পাঈঞ্তার দিব ধরাইয়া।৮ 


*৭ %* দাসবুদ্ধির ভীষণ কল। % ৭ 


সন্যাকালে নিশাকর সরঃতীরে আসি, বলিল হরিত ঘাসে। কতক্ষণ পর তবে 
আধারে আধারে, আইলা রোহিণী তথা। নিশাকর রসভাবে কহিল! তাহারে । 
“এ কেমন ছল তব কহ তে সুন্দরী! তব আশাপথে রাখি আঁথি প্রতীক্ষার, বসি . 
ডীশ মশ! মাঝে, তুমি কিন! এতক্ষণে দিলে দরশন।» কহিলা রোহিণী শুনি ক্ষমা 
ভিক্ষা! চাহি! “কি আমি করিব বল, বাবুরে করিতে শাস্ত বিলম্ব এতেক। এতে : 
খর এ রা 
অপরাধ কোন ন। কর গ্রহণ 1 


১২ দবাসবুদ্ধির ভীষণ ফল। 


এইরূপে নিশীকর, সন্দেহজনক কথা৷ আদি রসেভরা, কহিছে রোহিনী সহ; সে. 
হেন-দময়ে, আইলা গোবিন্দ তথা শমনের প্রীয়। পশি বচসাঁর ভাবে, রোষে 
5৮ কহিলন ক্রোসয 

“তুই পাপিনীর তরে, ত্রিসংসার অন্ধকার করিলাম আমি, নর ছড়ি 

৪ দিছি নুটাইয়া”_আর তোর এই দিশা!” এই বলি গুলি করি মারিলা" 
. তাহারে। ( বিধবার শেষ দশা, দেখ কি ভীষণভাবে আকিলা। সঞ্জুট ।--কেন থে 
“আঁকিলা কৰি দাসবুদ্ধি ব্যক্তি বারা পারে কি বুঝিতে? দেখ হে পাঠক তু চিন্তিঃ 
মনোমাঝে, দেশে যবে চলিতেছে বিধবার বিয়ে, কি হেতু গোবিদ তবে নারি, 
বিবাহ, রোহিণীর সাথে পাপ করিল এরূপে ?-ষে পাপের শেষ কলে,*আতায়* 
সর্বন্থে তাঁর পড়িল অনল।-_.কার ভয়ে কেন তিনি, গেলেন স্বদেশ তার্জিপনায়ে 
- যশেরি ?-_এততেও যদি তুমি, কবির মনের কথা না থাক বুঝিয়া; কল্পনায় তবে 
তুমি, দাও বিয়ে গোবিন্দের রোহিণীর লাখে; রাখ তাহাদের তুলি স্বতন্ত্র আবাসে, 
দেখ তাঁরপর ভাবি ।__ত্রমর মরবে কেন,.কেন বা পড়িবে বাজ আবাসে তাদের, 
সোনার সংদার কেন্‌ মিলাবে ধুলার?__বরং দেখ না চেয়ে, লঙ্্ীত্ী তাহাদের 
বাড়িবে কিরূপ, কিন্ধূপে বাড়িবে বংশ ।__পরিশেষে চিত্ত মনে, বিধবা-বিবাহ্‌ হওয়ু- 
্তায় কি অন্ায়। কবি এই ছবি আঁকি” বলিছেন তোমা”__ দি বসে নাহি দাও, 
আবাস সর্বস্থে তব লাঁগিবে আগুন, মররিবে গোবিন্দ প্রায়; আরনদি দাও, সুখের 
সংসার তুমি বাঁধিবে ভাহাতে। ধনে-পুতে লক্মীলাভ হইবে তোমার) . _ 

(দাসবুদ্ধিবীর তাই নিশাকর দাস, রোহিণীরে ত্যাজ্যা তিনি কাতার তরে, 
খেলাইলা বে কৌশল, শেষ ফল সে কাজের হইল ভীষণ। রাবুিগও বাই 
তৈন যদি, শেষ ফল কি হইবে, সেচিস্তা থম করি করিতেন কাজ। ॥ আমরাও 
দাসবুদ্ধি, 'শেষ ফল না ভাবিয়া তুলেছি হুজজুগ, মিতছি ধন প্রাণ, পৃড়িতেছি আর: 
কত. অযথা বন্ধনে ।_এত পরিচয় দিই গোলাম বুদ্ধির, তথাপি তথাপি দেখি, 
গোলাম জ্ঞান ত্যাগে মতি গতি নাই। 


৮ ৯% বিবফল। *% ৮ 


রোহিণী দরিয়া গেলে গুলির আঘাতে, শবদেহ ত্যজি তার, গোবিন্দ লইয়া প্রাণ 


বির প্রা রা মিরার রর রানা রা 


কষ্ণকান্তের উইল বাঁ বিধবা-বিবাহ । ১৩ 


এবে তার কল ফলে কি ভীষণ। খুনের সংবাদ যবে পৌছিল পুলিশে, আইল 
ঘারগাবৃন্দ, কিন্ত কোনর্পে, খুনীরে ধরিতে নাহি পারিল তাহারা । পরিশেষে 
কজন, নামেতে ফিচেলখান-__ডিটেকৃটিভ তিনি, আনিলা খুনীরে ধরি। সাক্ষীর : 
অভাব ছিন্দৃতিনজন সাক্ষী তিনি লইলা সাজাস্ে। বিচারে তখন, গোবিনালালের 
গ্হয়' সেশন সোপর্দ । (শিমুল ফুলের প্রায়, ফোটে মনোহর ফুল বাসনা'মোহন, 
বিধবা-তরুর শির, কিন্ত ফলে ব্িফল ভুলা গরলের। সরল সমীরে যাহা, পাড়ার 
প্রত্যে ঘরে পড়ে ছড়াইয়া, পোড়ায় সবার প্রাণ জালি বিষ্বাতী।) বে 
.. স্চিখনি মাধ্বীনাথ যাইয়া সত্বর, করিলেন এ সংবাদ ভ্রমর স্দীপে। উদ্ধারিতে 
ধারে, গুরবতী পত্বী তার দিলা বহু ধন) মাধবী লইয়া তাহা আইল যশোর । 
বলইতে নত্য কথা, সাক্ষী তিন জনে ধন দিলেন অনেক। তাহারাও ারধ্যকালে 
সত্য বাখানিল। বিচারে গোবিন্দলাল হইলা নির্দ্দোষ। সানন্দে বাহিরে আসি? 
আদালত হতে, গোবিন্দলাঁলের দেখা কো না পাইল (কেন তিনি পল্াইলা, 
দাসবুদ্ধি ব্যক্তি তারা নারিলা নির্ণিতে।__মিত্রত করিতে গিয়া, দাসবুদ্ধি ছিল বলি 
- শ্বশুর তাহার, এই ফাঁদে জামাতারে দিলেন ফাঁসায়ে ; সেই দুঃখে এ জামাতা .গেল্গ 
.গলাইয়া ।_-অগত্যা মাধবীনাথ, নিশাকরে লরে সাথে ফিরিলা আবাসে। দাসজ্ঞানী 
যারা, তারা বিপত্তির কালচে করে যে কৌশল ফন্দী, পড়ে শেষ সেই ফাঁদে আপনি 
১» আপন। পক্ষান্তরে যারা, অন্যকে ফেলিতে ফাদে গড়ে ছুষ্ট ফাদ, তাঁতেও তারাই 
₹ পড়ে। ফাঁদ গড়িবার ফন্দী, দাসজ্ঞানী জন যাঁর! না জানে তাহারা। 
আর, সতিপয় দিন গেল অতিবাহি, পতির চিন্তার কীদি যুবতী মর, বদিলা . 
চি এবে। একে একে গেল সাত বৎসর কাটিয়া, না পাইলা সে অবলা 
প্রতির; »রুণ। দিন দিন বাড়ি পীড়া হযেছে ভীষণ; বলিতে. লাগিল সবে-_“আর্জি 
. নিশা বরের বুঝি না পোহায়। দে হেন নিদানকালে অস্তিম সময়ে, আইল . 
-. গোবিন্দলাল আবাসে আপন। ভ্রমর সে মুখ দেখি, কাদিলা শব্যা় পড়ি অচল 
*লোচনে,। বিছাইরা বিছানায় গিরাছে শরীর, উঠিতে.শকতি নাই) ক্ষীণ কলেবব্রে 
দল ফোঁল দয়নের, জানাইলা! মনোছুঃখ 3. তা, দেখি- গোবিন্দলাল কীদিয়া আকুল। 
স্মরিরা পুর্কের কথা, আর বেই পুত-প্রেম ছিল. দুইজনে, ধিকারিল৷ আপনাকে 
ভয়ঙ্করভাবে ; করিলেন তিরঙ্কার, মনে মনে নাক কান...মলিলেন কত।-_বরিল 
নির্ষরে বারি, ভাদিল হৃদয়, হ'ল বাক্যবোধ- তাঁয়। . আপনিই আপনাকে করি 





১, বিষফল। 


করিন্নু! কেন বা সেরূপ মতি হইল আমার 1 আমার সে ীষ্চেবুৰি হারা 
ভ্রমরে। তবে করধুগ যুড়ি, ভ্রমরের পানে চাহি লাগিল! কীদিতে। “ক্ষন! কর 
*প্রাণেশ্বরী, তোমার পবিত্র প্রাণে, কত যে বেদনা আমি দিন্ধ কতরপে, না প্রি 
কহিতে তাহা” এই বলি মুখে সুখ রাখি সে সতীর, কীদিলাএরগাতর স্বাঁর_ 
পরোহিণী নরকে গেছে ক্ষতি নাই তায়, ভ্রমর আমার ওগো_ প্রাণের ভ্রমর “কেন 
চলিল স্বরগে।_কে দিল কি ধুলাপড়া এ চোখে আমার, কি_মন্ত্রে কাহার মুগ্ধ 
» ইহন্থু কোথায় আমার ভ্রমরে ওগো! প্রাণের ভ্রমরে ভুলি আছিন্থু কেমন !”-_ 
ির্বাক্‌ নয়নে সতি, পতি পানে এক ধ্যানে চাহিয়া চাহিরা,এপ্রাণবায়ু দেখুত্যাগ্ি, 
করিল তাহার। তা” সহ তখনি, পড়িলা গোবিনলাল হাররায়ে “তন ? উদদু' . 
রোদন ধ্বনি, তা” সহ যতন সেবা গৌবিনদলালের । (বিধবাঅনল হর কত ঞঞ্র, 
দের্খাহে প ঠক এবে, থাকে যদি সেই হেন আঁখি দেখিবার ।-_দেখ কবি কি প্রকারে, 
কি ভাবে এ ছবি জরি, কি মহা কৌশলে তোনা দেন চক্ষুদান। গ্তথাপি তথাপি 
তুমি এমন অজ্ঞান, এ অনলনরকের লুকাও আচলে। গুড়িছে বসনসহ সরম 
-ভরম, অর্নলে তথাপি জল কভু না ঢালিবে। এই তব মহাপাপে, দিন দিন সন্নসংখ্য 
হতেছ তোমরা, চলেছ নির্শংল হতে, তথাপি সুবুদ্ধি কেন ন। উ্দে মাথায়!) টি 
দ্বিতীয় দিবসে তবে, পাইল গোবিন্দলাল চেতনা তীস্তুর। পুর্ব স্থাতি প্রায় 
পাগলের দশা তার *ল সেই হ'তে । আহার বিহার ছাড়ি, ঝকুতিপয় দিন তিনি" ॥ 
থাকিয়া" আবাসে, অবশেষে নিরুদ্দেশে গেলেন চলিরা ।--( একটি বিধবা হ'তে, এত ) 
সর্কনাশ যবে ঘটে এ দেশের, কত সর্কনাশ তবে, সকল বিধবা হতে সুজ &দেটোর, 
দাসবুদ্ধি পরিহরি পার কি বলিতে? এই হেন হীনবুদ্ধ ভরিরা মাথায়, পা 
ভুমি কর কি বজ্জায়? স্বদেশীহুদুগে, নেতা হইবার যোগ্য ভাব আগঙ্জীকে 
ও তব গোলামজ্ঞানে, ষাঃ রুত্র তাতেই ফল ফলাও ভীষণ ।) 


৯ ্ঈ ভ্রীহীনের ভাগিনেয়। *% ৯ 


গ্োবিন্দের ভাগিনেয় শচীকাস্তবাবু, সম্পত্তির অধিকারী হইল তখন। (এক- 
মাত্র পুত্র ঘবে গোবিন্দ পিতার, না ছিল ভগিনী তাঁর; উইলেও নাম নাহি পাইন 
কাহার ।-_দেখিলাম ভাঁগিনেয়, পতিত কল্পনা বলে কবি ঠাকুরের ।) এ আবাদে 
আসি শচী,, সাজাইলা রপাস্তরে বারুণীকানন। নির্মিলা মন্দির এক, রাখল] 


কাজের উইল বা বিধবা বিবাহ। ১৫ 


ছগথে সুখে দোষ গুণে ভ্রমরের মত, 
থাক যদি গুণবতী কেহ এ সংসারে, 
এস, এ প্রতিমা দান কৰিব তাহারে। 

*্কত্তকাল পর এক সন্ন্যাসী আসিয়া, মন্দির দেখিতে চান। অতি কুতুছলী তায়, 
শচীকান্ত সঙ্ন্যাপীরে দেখান মন্দির, আর সে প্রতিসা চার ভ্রমর সতীর। অতি ভক্তি 
সহকারে, পু ভলেপীতিনার বসিলা সঙ্গানী। এক মন ধ্যানে তিনি করধুগ যুড়ি, 

এুতীন নগ্যুন চাহি থুকি কতক্ষণ, কীদিলা ফুৎকার দিয়া--কি কব ছর্তি আমি, * 
*মুহা ুএবতীষতুমি*র্ীছিলে আমার, নারি চিনিতে ভোমা, বহু ব্যথা দিন হায়, 
“পরাণে ধর্ভুমারঃ সকলি সহিয়া ভুমি নিলে নিজগুণে। নরাধম আমি, করেছি 
তোমারে হত্যা, পাতকিনী রোধিণীকক পাপ প্রেম পেয়ে । ভ্রমর, ভ্রমর ! তুমি আছিন্লে 
আমার, বড় পতিবন্দী সতী, আমারি পাঁপেতে আমি হারান্থ তোমায়।__এরূপে 
হারান্থ তোমা, আর না পাইস্থ কোথা সহশ্র সন্ধানে ।--আজ তব সেই মুর্তি দেখেছি 
নয়নে, ছ্ণর না যাইব কোথা ! তোমারই চরণে পড়ি রহিব এখানে।» এই বলি 
এক্ষরপুটে, দরদরে সে দন্স্যাসী লাগিলা কাদিতে। 
.  * চিঞ্জিতে পারিয়া শচী, ধরিমাতুলের গলা কাদি কলরবে, কহিলা কাত্রস্বরে ।-_. 
। কজীসিয়াছি মামা তুমি, ভাসিরাছি আনি তায় আনন্দ সলিলে। আবাস সর্বন্য তৰ 
। কু গ্রহণ, রহ মামা এই স্থলে 7” এই বলি চাহিলেন তুলিতে মাতুলে; করিলা 
শর্রষম বল ছি র্ হেলাইতে তীরে নারি কোনরূপে, কীদিলা চত্রণ ধরি মিনতির 
র্‌ হইলে তাহা, তখন দেখিলা চাহি, মাতুলের মুখপানে করি নিরীক্ষণ। 
জ্ভাহে বারি ঝরিছে নয়নে। কী বু, পড়িল সে ভ্রমরের চরণ « 
হানে! ঁটমা প্মুখে তিনি, প্রতিমা হইয়া এবে রহিলা বঙিয়া। 
১. ফডুণ শ্গীকান্ত করিলে মিনতি, ক্ষীণস্বরে অতি ধীরে কহিলেন তিনি ।-- 
যা. তুমি, লৌহের প্রতিমা এক গড়িয়া আমার, এইরূপে এইভাবে এ 
বুসায়ে মোরে, মরিয়াও সুখ শাস্তি পাইব তাহাতে ।” এই বলি 
কিছু সহস্র -বভনে। নিরুপার শচীকান্ত, আবাসবাসীরে 
খোর. কোলাহলে সবে আনন্দে মাতিরা, আইলা তেবনভুমে । 
্শয়, তুদরের পদ ধরি আছেন বনিয়া, নিশ্বীস প্রশ্বাস 
তাহার।--এই দৃশ্ঠ অপরূপ, দেখিতে আমের 



















৯৬. তগ্নীহীনের ভাগিনেয়। 


কিছুদিন পর শচী মাতুলের প্রতিমূর্তি, গড়িবার তরে যবে হইলা প্রস্তত,_“লৌহ 
, বা স্বর্ণের হবে? সে কথা লইয়া গোল হইল অনেক] হরলাল সেই স্থলে বলিল! 
এরূপ- স্ুর্ণ হইতে মৃষ্তি গড়ি গোবিন্দের, রাখ তাহা ভ্রমরের দক্ষিণ পর্রিশে।” 
শোভিবে উত্তম তায় । কত বাঁদ অনুবাদ চলিবার পর,_যেভাকে' গোবিন্দ, তারে, 
করিলা আদেশ, সেইভাবে শচীকান্ত গড়ি সে মুরুতি, দিলা বসাইয়া সেই দেবীর 
সন্তুখে ) বসিল গোবিন্দ মুস্তি ভ্মর মূর্তির ধরি দুখানি চরণ। আদা, এক মূর্তি শচী 
গড়ি রোহিনীর, রাখিলা দামান্ত দূরে। ফলের প্রতিমা সেই, করিলে জুন দান 
ভরিয়া বারুদ, করে সে রোহিণীমৃর্তি অগ্রির ফুৎকার। পড়ে ধসে পারুক আগর 
গোবিন্দ .ও ভ্রমরের শরীর বেড়িরা।-_বৎসরে বাবৈক শচী, দেখাতেন নসেইলা" 
বসাইস় মেলা । লোকে লৌকারণ্য তায় হইত তথায়। হি? 
আর সেই মনোহর মন্দির প্রাচীরে, দিলা লিখি স্বাক্ষরে, কনর উদ্দেশ মত". 
যত উপদেশ। সেই উপদেশ মত, স্থানীয় ছুর্মতি বত হইল স্থণীল। শচীর সুনাম 
তাঁয় বুটিল চৌদিকে, আৰ নাম ভ্রমরের । 
পরোহিনীর পানে চাহি রাজবুদ্ধি বলে, গভীর চোখে, বিধবা-জীবনী পাঠ 
কর দেখি তুমি [বিধবার বন্ধানল, করিতে পর্বত ভেদ পারে কি না পারে 17 
নগরকে মরুময় দেশ ছারখার, করিতে সক্ষম কি না? তোমার জালায় জনি, ষর্বি 
সে বিধবা, পরধর্ম্ে পশি চার জুড়াতে জীবন ; তখনও তোমরা/অধলার সেই কাজে 
কেন দাও বাধা ?. কর ছন্দ ক্েস্কার ছড়াও চৌদিকে !_-দেখ ন! চিত্তিযু মনে, ফে 
অনল বক্ষে তার দিয়াছ জালিয়া, সে পাক নরকের, আবাস সর্ধবন্্ গৌড়াইছে” 
কি না?-_সংখ্যার হতেছ হাস, যেতেছ গোল্লা সবে সেই এক পষ্টিগ [নিন 
" তথাপি তুমি, দারুণ কৃপণক্ভান দূরদরশনে, বিধবার বিয়ে দিতে নাহিু্ডাইবে 1 
এই কথ। লিখি শচী রাখিলা প্রাচীরে! এ 
ওগো তুমি বিশ্বগ্রাী বিধবা রূপসী | বল দেখি সত্য কবি, কেন "করিতেছ ভবে? 
এত অত্যাচার? ও তব বৈধব্যানল ফেলি বাড়ী বাড়ী, কেন পোড়াঈছ সদা”? 
আবাস সর্ধন্থ ভক্ম করিছ কি হেতু, উচ্ছন্রে দিতেছ দেশ কাদাইছ সবে ?__ কেন 
পড়ি বাড়ী বাড়ী ডাকাত্তিনী হেন, লূটিছ সর্কন্থ থা! দিতেছ লুটারে, পৈত্রিক সম্পত্তি 
সহ? কিরূপ বাক্ষী তুমি, কি অনন বলে, অস্থি মাংস সবাকার থাও চিবাইয়া ?__ 
কর জীর্ণ হন্দীবলী আস্ত এ জগত ?--এ অনল নব্রকের, কেমনে পাইলে কোথা 
কে দিল তোমায়, তুনি বা কেমনে কহ, সাঁজিয়া শর়তান-পত্থী কুরীতি দেখাও? মা 
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ন্‌ প্ুরিল নিজ তে তেজ বিধবা সুন্দরী ।-_“্দাসজ্ঞানী জন তুদি, বুঝাইলে তোমা? 
তুমি কবে তা  গবুঝিবে ?-তুমি যা ভেবেছ তব রর: বলে, শতগুণ তাঁর, 
"করি আমি অত্যাচার তোম! সবা পদ্ধে। এ অনল নরকের, তোমরাই দেছ ভরি 
প্রাণে আমাদের, ত্রথাপি অজ্ঞান প্রায় জিজ্ঞাসিছ কেন?-_আমরা অবলা! জাতি, সে 
" অনল নরক্রের গাথিযা হৃদয়ে, পুড়িতেছি অহনিশ  নিদিয তোমরা, কোন প্রতিকার, - 
-্ভার ন্কির কেহই ॥ বদি কোন দয়াবান, জলের কলসী লয়ে নিবাতে অনল, আগলে 
-আমন্দর দিকে7৭্দাও ভাঙি সে কলদী পথেই তাহার। তোমরা! গোলামজ্ঞানী, 
পার পক বুঝিতে ; কিন্পুপে আমরা, পাঁজাঁর অনলরাশি পুজি এ পরাণে ? আগ্নেয় 
' পর্ধততি গ্রার কি দিবা রজনী; ₹ইতেছি ভঙ্বীভূত, ভয়ঙ্কর অনলের প্রবল প্রকোটে 1? .. 
'ব্্ণায় ভ্ঞানগুণ হারায়ে আত্মার, সচল পর্বত মোরা, অগ্নি উদগীরণ করি দৌড়িযা 
বেড়াই। সেই অনণেতে ঘর পোড়ে তোগাদের, হও সবে সর্বস্বান্ত । আবাসে 
আবানে. তব» এ অনলগিরি বাদ করিলে, তথাপি, তোমরা পতিত নেত্রে না পাও, 
_দিখিতে, অনলের নাহি কর কোন প্রতিকার । থাকে যদি রাজবুদ্ধি ভেবে দেখ 
বেশ্তোমাদের দোষ ইহা নহে আমাদের |__আগাদের জঠরস্থ-জীণভিত্ব যত, 
₹(ভোমপ্রহি অবিরত করিহ নিপাত) সে পাপের অভিশাপে পড়ি বিধাতান্ব, হইতে. 
ছারথার,দিন পিন লোকবলে হইতেছে স্বাদ। তোমাদের পাপ ইহা নহে আমা- 

- দের৭-ব্যাধিগ্রস্থ লোক আসি আমাদের, যে সকল ছুট রোগ দেয় সঙ্গোপনে, 
হন “ তাহা কগি দেশময়) অনেকেই তাঁর, দরে শেষ পদ্থ-অজে ঘোর 

" % করিছ বেমন, উপযুক্ত প্রতিফল পাইছ ভাহার। আমাদের দৌষ নঙ্জে 
দৌয হৌযাদর ৮__আমগা সুশীল অতি, তোমা পরে অত্যাচার করিব না বলে, যাঁই 
 গলাইর। কোনু বিধর্মী ঘরে, বাড়াই ভাদের বংশ ধ্বং করি তব। সে কাজেও 

"যবে ভুমি, গাধাবুদ্ধি বলে বাধা দাও আনাদের ) আনি তথা হতে তুলি, কুলে নাহি 
লঞ্ তখন আনয়া, বোর অত্যাচার কর তোসাধের পরে। তোমাদের দৌষ ইহ! নহে 

. আমাদের ।__বিধবা-বিবাহ যদি না দিবে তোমরা, কেন তুলে দিলে তবে চিতা আমা- 
দের? তুলিলে কি সেই চিতা, 'প্রাণে প্রাণে বিধবার জ্বালিধার তরে? সাধে 
কি আমরা, তোমাদের প্রাথে প্রাণে জালিতেছি চিতা ! আমাদের নহে ইহা দোষ 

সঞআ্রামাদের !--আমাদের ভ্রণ হত্যা করিছ জঠরে। আমরা অবলা জাতি, বিচার 





৬৮ জজের বিচার । 


তাহার, না! পাই রাঙ্জার কাছে; অগত্যা আমরা, বিরল গোসীনে কাদি পদে 

. বিধাতার । দয়া করি তাই তিনি, কামের কুহক-খীড়া দিয়া আমাদের, 'আদেশিলা বীর 
'ভাঁষে,_-'এই খাঁড়া করে লয়ে,পাঠাকাটা কর গি্নাদুম্মতি সকলে! তোমাদের বিহত্যঁ 
কৰিছে যাহারা; যুবজনে তাহাদের, নিক্ষরুণ প্রাণে হত্যা করিয়া টাও আমার 
এ স্থষ্টি ধংস করিবার তরে, দীড়ায়েছে এই জাতি, বিধবা! বিবাহে মতি নাহি রাখ 
তাই। এজাতি আমার শত্রু, অতি শীঘ্র এজাতিরে করিব নির্মম লপ্বুচাব ভবের ভার। 

পউুহারা করুক হত্যা জণ তোমাদের, তোমরাও কর হত্যা খাঁড়ায় ওঁদের; এই 
গহাগৃহ, ঘ্বন্ৰে, অতি শীপ্র এ জাতিরে করিব নির্মূল । মরিকে এ জাতি "সমর 
যত লোক না মরে দৈনিক।” থাকে যদি কোন বুদ্ধি ও শির তোমার, ধন 
চিন্তিয়া তবে! তোমাঁদের লৌকবল, কিন্ূপ প্রবল বেগে চলেছে কমিয়+7 দাঁস- 
বুদ্ধিব্যক্তি তুমি পার কি বুঝিতে ? সর্প হতে খল তুমি সহোদর তার; তাই এইরূপে' 
সত করিছ নিজ আত্মজ-ভঙ্গণ। এখনও তাহাই তুমি, নাহি কর প্রতিকার বিধবা 
সবার, হীনবুদ্ধি হেতু মাত্র ন! পার গণিতে, কতদিন পরে আর, তোমরা এ ধর! 
হতে যাইবে মুছিয়া। বুঝিতে না পার আর তোমরা এখন, ছাড়িছ অস্তিম-স্বাস 
গড়ি বিছানায়; বিকার বকিছ যত, দেখিছ কেবল মাত্র রাজ্যের স্বপন।--এ দেঁবি 
কি আমাদের অথবা তোমার? 
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এই আগুমেন্ট শুনি বিধবার মুখে, কহিতে লাগিল জজ । ন্ট ্য »খাটীল 

* অতি; জ্ঞানগুণ ঘত কিছু ফেলেছে হারায়ে, হয়েছে নিরস মাথা) ্বপ্ীনর-দোষে রি 
না পারে বুঝিতে, তাই নষ্ট করিতেছে নিজ লোকবল । দেবিছ না দশা ওর, 

বসিয়াছে. স্থৃতিহার! বুড়া এ বাঁড়ীর, চাহিছে কেবল খেতে ) বাটি, সকলেই ॥ 
অবিরত অপবাদ দিতেছে বসিয়া_“সকলে খাইল খেতে না দিল আমান প্যণ্য 
কুটি নাই কোন, সম্পাদ বৃদ্ধির, কোন উন্নতির দিকে না দেখে চাহিমা, খসিয়া 
-বদিয়। বুড়া, শিশু হাতের লাড়, খাইতে -কাড়ি!। বাড়ীর বানাই 'হরে বলেছে 
বিরলে। বত ছুঁচাবাজী খেলা খেলিছ ভৌমরা; দেখিয়া না দেখে তাহা। সবদিকে 
উদ্দাদীন, “অন্প দাও অন্ন দাও” বকিছে কেবল । - মরিবে এখনি, তথাপি খেয়ালে 
দেখে দীর্ঘ পরমা ।-_অস্তিম শয্যায় ববে শুয়েছে এ বুড়া, লইছে অস্তিম-ীতাথ 
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উপদেশ দিব *আঁমি--কারে দিব বল? দই বা দিব কারে, কোন বস্ত গ্ী দেহে 
দেখিছ কি তুমি? শীঘ্রই মরিবে বুড়া, তখন তোমার হাড়ে লাগিবে বাতাস । 
যে হইবে ইচ্ছা করিয়া প্রবেশ, থাকিও স্বাধীন ভাবে।__ইতিপুর্ব্রে বহুবার, 
, ভগ্মীত্রাতী তোদের বুড়ারে ছাড়িয়া, পশিয়াছে অন্ঠ ধর্মে) তোমরা রহেছ যবে, 
* নানাবিধ এ বুড়ার সহি জালাতন, থাক আর কিছুদিন। স্বাধীন শীগ্রই হবে বুড়ার 
বিয়োগে, ঘুচিবে*ঘুকল জালা । এ বিনা উপায় তব ন! পাই ভাবিয়া ৮ 
১৯1 আদেশ, প্রচারিলে জজ মহাশয়। আদীলতে ছিল তথা যত মুসলমান 
টান তত্্ত্ডিলা এরূপ --৭এ মুমূর্বব্ক্তিসহ, কি জ্ঞানে আমরা চাঁছি 
।জন্তিত এইিতাগি” বিকার বকিছে ধত, একটি বচন সত্য না বলে ভুলিয়া, কি 
বিশ্বাস পররষ্্িরা এ লোকের পরে ! আমাদের প্ররচিত, গ্রস্থাদি সংবাদপত্র না 
পড়ে যাহারা, না রাখে সংবাদ কোন, গৃহের আমার, গৌরব বংশেব্র মোর, স্ব 
সাথে প্রেম করি কি লাভ লভিব। বৃদ্ধের মৃত্যুর পর, বিধবা-সাধবা আদি অবশিষ্ট 
যত, সম্বল সম্পাদ সহ হবে আমাদের, কি কাজ দ্বন্দিয়া তবে বৃদ্ধের সহিত |» 
এইরূপ চিন্তি মনে করধুগ ঘুড়ি, নিবেদি জজের পদে লাগিলা কহিতে। প্বাঙ্গালা 
ক্ঈীহত্য মোরা না চাহি পড়িতে, রচিত হিন্দুর যাহা ।. উহার পাঠেতে, আমরাঁও' 
'ইইতেছি ভ্রান্ত অতিশক্, তাই দৌঁড়িগ্াছি, মুমূর্ধ জাতির সাথে করিতে একতা 
দিতেছি বেদনা, -্ারিতেছি যতরূপে প্রাণে আপনার । এ সাহিত্য আমাদের) 
পৃথক করিযা দিলে হইবে উত্তম। বিবেচি দেখুন মনে, এরূপ করিলে, কু না 
উদদিবে ৫ দেহগ্ক্জুগ এরুপ 1” কতিপয় মুসলমান, পড়িয়া হিন্দ গ্রন্থ অর্জি দাস 
€ ওদের সাথে গ্ান্ধির হুজুগে। তারাই হিন্দুকে দান করিছে 
উপ, করিবে ক্রমশঃ রোজা নামাজ বর্জন, ছড়াবে পুজিতে মুস্তি। আমরা 
যখনইর রাজজ্া্ন পূর্ণ গ্রন্থ লিখিতে শিখেছি, স্বত্ন সাহিত্য তবে কেন না পাইব ৮ 
এই নিয়া জজ, মনে মনে বহুকথা করি আন্দোলন, আনন্দ পাইলা! মনে, 
» সুন্দর ও প্রস্তাব বলি গণিল। অন্তরে ; কহিল! হসিত সুখে "এ চারু প্রস্তাব তব, 
জানাইতে বড় লাটে কু না ভুলিব। বড় উপকারী কথা, রাজবুদ্ধি বিনা ইহা 
কেহ না বুঝিবে।-_প্রতিক্ষা করিও তুমি সুফল ইহার” এই বলি সভাভঙ্ক 
করিলেন তিনি ।_-আমরাঁও করিলাম ইতি এ গ্রন্থের--কেবল দেখাব নীচে সংক্ষিপ্ত 
কথায়, দাসজ্ঞানে রাজজ্ঞানে প্রভেদ কিরূপ । যদি তায় কিছু জ্ঞান জন্মে পাঠকের, 


২5 গোলামবুদ্ধি ও রাঁজবুদ্ধিতে প্রভেদ কি? 
গোলামবৃদ্ধি ও রাজবুদ্ধিতে প্রভেদ টক ? 


«. ভূতভবিষ্যাদি ভবিতব্যদর্শী বুদ্ধিকে উন্নত, উৎপন্ন, বা রাজবুদ্ধি বলা ফস 
রাজবুদ্ধির ফল ব্হুকালাবধি পুরুধান্ক্রমে ভোগদখলে থাঁকে 7৯ সমগ্র * “দেশ 
বা সম্প্রদায় ইহার দ্বারা উপকৃত হইয়া থাকে৷ ইহার আগ্নন বহুদুরব্যাগী? ইহা 
গোলামিবুদ্ধির মত সনীর্ণ, নিরুৎপনন, ব্ক্তি ও স্বার্থগত বা অস্থায়ী নহে। গোলামেরা 
পৃতিত ত বুদ্ধি চালনা করিয্সা, বে সকল কর্মফল ফলা তাহা চকিতে বিলীন ইসা যা, 
* পে বা সম্প্রদায়ের কোনই উপকারে আসে না। ৭ লন 

রাঁজবুদ্ধির অনুভব, অন্কুমান, দূরবীক্ষণ ও কর্পনাশক্তি অত্যন্ত স্ীবল-সও খবৰ 

সত্য হইরা থাকে । ছুষ্ট-শিষ্ট, জ্ঞানী-মুর্খ, গ্রতান্বক প্রবঞ্চক, ফন্দিবাজ, দাগাংবাজ 

. ধেকোন স্বভাব চরিত্রের লোক্র তাহার সম্মুখে আসিয়া দীড়াইবে, রাজবুদ্ধি তাহাকে 
শ্বর্শন ও তাহার বচন শ্রবণ করিবামাত্র, তাহার আত্মার দোষগুণ ও স্অস্তরের অভি- 
সন্ধি ও মনের ভাবরাশি পলকে উদ্ভাবন করিয়া লইবে। কাজেই রা'জবুদ্ধি ঠকিতে 

. বা ঠকাইতে জানে না। দাসবুদ্ধিতি এ সকল সদ্‌গুণ আদৌ নাই, সে ইহার 
শমবিকল বিপরীত । দাসেদের মন্তিক্ষমকুর, শিক্ষার দোষে এমন ভাবে সংস্থাপিসি 
যে, জীবন যবনীকার ছায়াগুলি তন্মধ্যে পতিত হইবার সময়, সোজাভাবে না! খড়ি 

.. উল্টা হইগ্জা পড়ে, সেহেতু তাহারা উপ্টাকে সোজা মনে করিয়া, যে কোন কাধ্য 
করিতে দাড়ায় তাহারই ফল বিপরীত হয়। এই বিপরীত ফল,“চারি সহত্র বংসর 
কইতে ফলিতে থাকিলেও, গোলামজ্ঞান হইবার কারণে দর্পপের স্থান.বিদ্নমসের 

, কথা কাহারও মাথায় উদয় হয় না। হুম্য-শিক্ষার অঙ্গুলী, এইসগ্থাচুস্ঞুলী 
লোকেদের চক্ষে এমনভাবে প্রবিষ্ট হই আছে যে, ইহারা একটাকে, দুইটা গু 
এবং এইরূপ গণনার ভুল করিতে থাকিলেও, অঙ্গুলী তুলিয়া দিবার রুথ: কাহারও 
সাথায় উদয় হইবার নহে। তাই বঙ্কিদবাবু অনেকস্থলে বলিয়াছেশ-ব্দালী 
যতই শিক্ষালাত করুক, ইহাদের বুদ্ধি ফিরিবার নহে। ভিন ইহাদিগকে' পতিত 
বলিয়। জাঁনিতেন, তাই তিনি এ জাতির রসনারচ্য গ্রন্থ সকল লিথিয়াছেন! : . 
দাসবুদ্ধি, কখনই, রাজবুদ্ধির চালে বা কৌশলে প্রবেশ করিতে পারে না। 
তাহারা সকলস্থলেই বিপরীত বুঝিয়া থাকে এবং শক্র-শক্তিকে অতি তুচ্ছ মনে করিয় 
লয়। গ্ান্ধিকে জেলে দিলে”এই চলিত আন্দোলন ভীধণমুন্তি ধারণ করিবে 
গশিতবুদ্ধি ব্াক্তিরা এই বদ্ধ বিশ্বানে আবদ্ধ হইয়াছিল, কিন্তু কার্ধযকালে কি হইলু! 
দাসের! মনে করে তাহার কৌশলে রানবুদ্ধি কখনই প্রবেশ করিতে পারিবে 


উস বা! বিধবা-বিবাহ। হং 


না। এই বিশ্বাসই তাহার সর্বনাশের মূল। আর এক মহাদোষ এই যে, দাসের 
পরাজয়ের ভিতর দিয়াও নিজেদের জয় দেখিতে পার? ুষ্ট বাক্তিদের ভিতর শিষ্টতা 
অত রর ভিত্বুর সতীত্ব, দস্্যদের মধ্যে রাজবুদ্ধি ইত্যাদি দেখিতে তীক্ষনে্র রাখে । 
গুফরিণীরপানার মত দাসের! জলের উপর ভাসিয়া বেড়ায়। ইহাদের মূল 
ৃত্তিকায় গ্রথিত নহে বলিয়৷ ইহাকে থিমূলী” বলে। ইহারা বাঁতাসে তাড়িত ব 
চালিত হর, বপ্্সাযেমন বাতান পার তখন তাহার বগ্তত স্বীকার করিয়া পুফরিণী; 
হএক,রন্তে দবেসার্েসি ঠানাঠাসি হইয়া এমন ভাবে দীড়ায় যে, তখন তাহাদিণের 
হনিরকুর্া সহকর্ীধয হইয়া পড়ে। এ জাতি জলের তলদেশস্থ পাতালদর্ী-ঞা- 
* অঙ্র্দীকরিতে কখনই সক্ষম নহে । পক্ষান্তরে শতদলশোভী রাজবুদ্ধি, পাতালে জু 
গা্টিদী জলের উপর আমিগা ফোটে ; ইহার! অনিলের গলা ধরিয়া নাচে, পবনেও 
ইহার ক্ষতি করিতে পারে না। পুরিণী শুকাইয়৷ গেলেও ইহার! নিশ্চিহ্ন হয় না 
(কামাল পাশার মত) ধর্ষাবারি:5 পু্'রণী পূর্ণ হইলেই আবার তাহারা তথায় ফুটা 
বসে। সমস্ত সরোববেকক জনন নিরখল ও সুস্বাছু করিয়া রাখে; কিন্তু কি ভাবে সেই 
দেশহিতকর ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া 'জল পরিষার ও সুস্বাদু করে, তাহা দাসবুদি 
পদের কুঝিবার বিষয় নহে। 
প্রক্কৃতির নিয়ম মতে ক্ষদ্রপ্রাণী সকলের বৃদ্ধি অধিক পরিমাণে হইয়। থাকে, 
মেই নিয়ম মত্ডে” শতদল অপেক্ষা পানার বৃদ্ধি বেণী হয়, এবং পানাঁর পরাচ্ধে 
শদরোর সর্বনাশ বটে। সেইজন্তই বঙ্গদেশ, পানার চাপে শতদল শূন্য হইয়াছে 
সর্তে, “সহিত দিথ্যা মিশ্রিত বাক্যলীনার, সত্য হইতে মিথ্যাগুলিকে পৃথক 
€ ব্ কষা রাজবুদ্ধিকে আছে, দাসবুদ্ধিকে নাই। মিথ্যাবাদীর! সত 
বিষ্টে “দিতে, ধখন তাহার নধ্যে মিথা! কথা যোগ করিয়া দেয়, মেই সময়ে তাহার 
দিকে একট স্থক্স পরিবর্তন দেখা দে, রাছবুদধি তাহা অনুশীলন করিতে সক্ষম 
হইলেক্সৈরা হয় না) এবং বক্তা দেই মিথ্যাগুন্দির বর্ণনকালে, কথার সামন্ত 
» রাখিতে পারে না) ত্ধারা সে সইজেই ধরা পড়ে। পাঠক বদি কুস্ শ্রবণে কাহারও 
স্িথা শ্রবণ করুন, তবে তখনি ঝুঝিবেন, বক্তা সত্য বলিতেছে কি মিথ্যা । 
রাজবুদ্ধি, অতি নিষ্দুল ও উজ্জল, অনি ধর্সপর!রণ ও স্যারনিষ্। অতি সবার্থশূ্ঠ 
-ঘৌম; অতি বুদ্ধি কৌশলী ও উৎপন্ন জ্ঞান) গভীর পাতালদর্শী ও বীর 
আবিষ্কারক, অতি সত্যকল্পী ও সত্যের মধ্যাদা রক্ষক, ধীর ও শীতল মস্তিফ, 


নাত 2 রা রর বেরোতে ররর রাহেলা রোব 


২২ - . কতিপয় উপমা? 


মানসন্্রমাদি ও সৌভাগ্য সকল তীহার অন্বেষণে থাকে। সকলস্থলেই বিশ্বাসী এবং 
শৃ্তির সৃষ্টিকর্তা হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে গোলামের! এ সকল সদ্গুপের বিপরীত। 
* গোলামেরা শোনে এক বোঝে আর, শোনায় অন্তরূপ এবং করে অপরূপ । এইট 
. কোন উপদেশই গোলামবুদ্ধিকে সত্যপথে আনিতে পারে না। শির অভাবে , 
,লোক মূর্খ বা নিরক্ষর হয় কিন্তু গোলামবুদ্ধি হয় না। কত কত অশিক্ষিত 
লোক, তাহাদের দেবছুর্লভ কার্য্যকলাপে, সমগ্র বিশ্বকে বিন্ময়াপন্ন উ+পুরুযানুক্রমে 
স*অন্ুগতি করিয়া রাখিতে সক্ষম হইয়াছেন, ভাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। ০. * 
ব্লোজবুধ স্বকীর জ্ঞান-গুণের দিকে লক্ষ্যত্রষ্ট ঃ আত্মার উজ্জল মহ, সকল, জীদৌ 
» দেখিতে পায় না, তাই সে নিজকে নিতান্ত তুচ্ছ ও হেয়জ্ঞান করিয়া সকল কার্চের 
আনুপযুক্ত মনে করে। গোলামেরা তাহার বিপরীত। জগতের সকলেই তীতীর 
* ক্টগতুচ্ছ ও হীনজ্ঞান, এবং সে নিজেকে সকলের উপর শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী, গুণবান, 
সুকল্পী, বীরবুদ্ধি, জাতিতে শ্রেষ্ঠ, ধর্মে মহাধ্্য্য, সভাতায় সর্বশ্রেষ্ঠ, চালচলন ও 
_আচার-ব্যবহারে অতি উচ্চ, সকলের অপেক্ষা পৰিত্রাঙ্গ ওস্পর্থে বিদ্ুষিত হয় ইত্যাদি 
শন করিয়া, গোলামবুদ্ধির প্রক্কৃত পরিচ দিয়া থাকে । এই গোলাম জ্ঞান অত্যন্ত 
প্রবল হুইয়া উঠিলে, তখন তাহারা বিজাতীর. ছায়া মাড়াইলে, গঙ্গাললান করির্ে, 
দৌড় দেয়। গোলামর্ঞানীরা দারুণ অদুরদর্শী ও অতিশয় কৃপণক্ঞান হার” 
করিণে) যখন তাহার! দুরদেশবাদী কোন এক নিরুদদি্ট হিতৈউন নিকট হইতে 
ভাকে অর্থ গ্রাপ্ত হয়, তখন সে মনে করে যে, ডাকপিয়নই তাহার প্রতি সেই ুঅঙ্ু 
গ্রহ করিতেছে, তাই সে,অন্ধরজনীর স্তায়, বাগ্চারামকে ভুলিয়া অমরন প্‌ 
বলিয়া গ্রহণ করে। এই ক্ৃপণজ্ঞানের বশীভূত হইয়া, সত্য জগৎকর্তীউ 4 
করিম, তাহার তাহার প্রতিমার প্রতি সন্মান দান করিয়া থাকে। এই এই 
ভাহাদিগের কপণ-জ্ঞানের শিক্ষা্াতা ও যাবতীয় - দুস্বল্নার সিকি চি 
অত্যস্ত স্বার্থপর এবং আত্মহিতৈষণায় আজ্মোতসর্গী হইবার কারণে, গুদের 
দ্বার দেশের বা! সম্প্রদাক্পের কোন উপকার হইতেই পারে না। যাহার! সে বৃআশা 
করে তাহারাও প্র জ্ঞানে মন্তবিজ্ঞানী। তাহাদিগকে দেশহিতৈষণার দিকে আক্কষ্র 
. করিলে, তাহার! তখন দেশহিতৈষণার ভাণ ধরিয়া আত্মহিতৈষণার় দণ্ডায়মান হয়। 


কতিপয় উপমা । 
টিটি র্যু্ররত রে রনিজ্রর, ০. ৪. রানা ররর 





কুষ্ণকান্তের উইল ব! বিধবা-বিবাহ! ২৩. 


[হিতৈষণীয় ব্যয় করিতেছে কি না? বিগত প্রাবন উপলক্ষে যে এক দেশব্যাপী 
চাঁদা! উঠিল তাহা যে পাঁচকোটি টাকার কম কিছুতেই হইবে না, তাহা দাসবুদ্ধি; 
সু অন্তর্গত না হইলেও রাজবুদ্ধিরা অনায়াসেই বুঝিতে পারে )উসেই' 
টির সঁঞ্ত পাচলক্ষ টাকা ষথাস্থলে পৌছিরাছে কি না_ সন্দেহ? নয 
দ্াইতৈষণার “হজুগে এই কলিকাতা নগরেই অন্ন ৫০৮ দল লোক,ভিক্ষায় বহির্গত 
হইয়াছিল, তাহ হৃদয়বিদরী কীছুনী শুনিয়া, লৌকেও যথাসাধ্য দান করিয়াছে । 
গা মহা টাদায় লোকে যে পরিমাণ অর্থ দান করিয়াছিল, এ চদা তাক্ছুদি, 
সুশগুরপরিমাণণ ছে, তাহাতে আমাদের সন্দেহ হয় না? সে সমুদয় টাকা 
কু বিকষত্রাই ভক্ষণ করিল না কি?_-যে দেশের চরিত্র এইরূপ স্বার্থগত 
সে খ্রেঙ্গার উন্নতি দেবতাছুসাধ্য নহে কি? এই চরিব্রদোষ সংশোধনের জন্ত যখন 
' কেহই কথা কহিবার নাই, তখন এদেশে চরিত্রবান কে?: কাহার কথায় জীতীরা, 
'নাচিতেছি। যাহার আত্মারূপ রাজ্যটি,বনে পরিণত হইগ্া সর্প অজগরাদি হিংঅক জন্তর' 
রুক্ধস্থল হইয়া আছে, সে সেই আত্মা লইয়া শ্মশানকে স্বর্গ করিতে পারিবে কি? 
থে কোন লোক লোভ দেখাইয়া লোক হাত করিতে দায়, সে লোক নিশ্চু 
স্র্থপর।-_এই স্বদেশী ুহ্ুগেও লোভ দেখান হয় নাই কি?-_-ইহা কি স্বদেশ 
ধি্টিষণা অথব। গোলামবুদ্দির খেলা, কেহ তাহা বুবিতে-পারেন কি? 
কন্ছণ! 1-ভস্তাদের শীবনফবন্টীকার- অঙ্কে অস্কে যে সকল 'ঘটন! ঘটি 
থাকে ? বাহাতে দেই'সকল ঘটনা আমাদের জন্য সরল, সহজসাধ্য ও জুফলগ্রদ হয়, 
তঞ্জন আঁগে হইতে সেই সকল-ঘটনা সম্বন্ধে; যে সকল চিন্তা দারা মনে সনে 
» তাহাই আমাদের কল্পনা । এই কল্পনা উত্তম, হইলে ঘটনাফলও উত্তম 
পি মন্দ হয়। সেইজন্য কল্পনা যত ভাল হইবে, আমাদের শিক্ষা্ড জ্ত 
হী 1 “মামাদের চালচলন, কথোপকথন, আঁচার-ব্যবহার আদি লইয়া, ষে 
সকল রর সাজাই গ্রন্থ রচনা করি, তাহাকে 'নভেল+ কছে। . ধর্মসন্বন্ধে. কল্পনা 
একরি়া তাহা লিখি, তাঙগাকে বন্দপরন্থ কহে। . অঙ্ক সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিবার জন্ 
* জনদব্ঠা রী করিয়া গ্রন্থ লিখি, তাহাকে অঙ্কশাস্ত্র কহে, ইত্যাদি । 
অনেকেই মনে করেন সত্য-কল্পনা একমাত্র অঙ্কশান্ত্রেই আছে, কিন্তু তাহা 
.নহে-যদি কল্পনা করিবার জ্ঞান থাকে তবে অন্ান্তগ্রন্থেও তাহা কর! অসম্ভব 
নহে। অঞ্কশান্ত্ে বে সকল অঙ্ক আমর কবিয়া থাকি, অবিকল সেই অঙ্গুলি না 


টি ব্রার সানির মরাহররীর লান নন নি নিলীবলির তত সা ডের নাত বারন নিন রন.“ লা িনস্ত 


২৪ রেতিপয় উপমা । 


“আমরা অগ্বশান্তের বিনা সাহায্যে সেই অঞ্ক কষিতে সক্ষম হই না। এই দৃষ্টান্ত 
* যদি আমরা স্ুকর্পী কবির নভেল পাঠ করি, তরে: সেই কল্পনার সাহায্যে আমরা 
£ আ্াদের" চালচলন ও আচার-ববেহারাদি জীবন অভিনয়ের অন্ধ সুকল সত 
করিয়া লইতে পারি। যদি কোন গ্রন্থকার তদীয় অঙ্কশান্তে হর ০১০ বলেন, 
আর আমরা সেই শিক্ষায় শিক্ষিত হই তবে আমরা অর্থাদির আদানপ্রদানকালেতহন 
করিতে থাকিব) তেমনি নভেল-মধো ছুষ্য-কল্পনা স্থান পাইলোস্হ্বামরা আমানের 
পদচলনে বিদ্কৃতবুদ্ধি গ্রকাঁশ করিতে থাকিব । বহিমগ্রন্থ অনথগরাণিত হী আর 
ছি অবস্থাই ঘটিয়াছে। কেবল কল্পনার বলেই মানবজাতি পজলাভ ভ বারিয়ে 
সেই মুলসঙ্বল যখন আমাদের মাথায় নাই, তখন আমরা কেমন করিয়া ধা 
করিতে পারিব। আমরা প্ররুত জন্ত,যাহা করিতেছি তাহা অসভ্যস্থলভ, হুজুনমাত্র। 
॥ অসভ্য কল্পনার বলে খ্রীষ্টিযানেরা, বিশুকে ঈশ্বরপুর বলিয়া অভিহিত করেন, 
' এবং সেই ধারণ! তাঁহাদের মাথার এ কাল পর্যন্ত বজার আছে। হ*যিপু যে ঈশ্বর- 
পুত্র নহেন, একালের পতিতবুদ্ধি মৌন্লেমমৌলিভিরা তাহা, থে ভাবে প্রমাণ 
করেন, তাহা বিশ্বাধযোগ্য না হইলেও, পতিত লোকেরা! তাহা বিশ্বাস করিয়! .লয়। 
শীট 
আমরা রাজবুদ্ধিমতে তাহা অগ্রূপে প্রমাণ করিস দিতেছি দেখুন ;-__ (রি 
প্রমাণ।- বিশ্রখুষট যদি ঈশ্বরের পুত্র.হন, তবে নিশ্চয়ই তীহাতে সর 
শ্খাকিবে; কিন্তু আমর! তাহাতে দে শক্তি কোন্থলেই দেখি মা গাহাতে ফে সকল 
শক্তি ছিল, সেরূপ শক্তি অন্তান্ত পরনগন্বর ও. তাঁপসদিগেদ মধ্যেও দেখিয়াছি.» 
ঈশ্বর আমাদিগকে নত, স্য নক্ষত্রাদি ; ফলকর বৃক্ষসহ নানা প্রক্৮ অন্নপণ্যের 
ব্যবস্থা ও বড়পহ এবং সমুদ্র, কানন বন, পর্বত, নির্বরাদি দিয়াছেন ই ৪৮-১ 
শ্নশরীরে ধরার নামিয়া তদ্ধপ কোন দ্রব্য আমাদিগকে দান কুন কি? 
আমরা প্রতিনিগত সমস্ত শর্বরী চক্জালোক পাই না,' বর্ধার নিযমনুই। শষ 
ধদি এই সকল অন্তবিধার স্থবি্া করিয়া দিতে পারিতেন, তবে নি ভাানদে 
ঈশ্বরপুত্র বণিতাঁম। যখন তিনি ঈখর-স-পদার্থের তুলা, কোন পাই "দিতে 
পারেন নাই, তখন কেমন করিয়া ভাহাকে ঈ্বরপুত্র বলিব " যরগি বাজনার 
হইয়া রাজশক্তি দেখাইতে না পারেন, বাজোর সংশোধন ও পরিবর্তন আদিতে 
হত্তক্ষেণ করিতে অপারগ হন, তবে কখনই তিনি ঝাজকুদার নহেন। 
2 49 
সম্পূর্ণ! 


